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চাঁব টাক! 


নিবেদন 


এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নিবেদনে যাহা বলা হইয়াছে, বর্তমান দ্বিতীয় 
খণ্ডেরও মূল বক্তব্য তাঁহাই। স্বাধীনতা-সংগ্রীমের সশন্ত্র দিকটাই এই 
গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য-_নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিষয় অপেক্ষাকৃত 
গৌণ) কিন্তু স্বাধীনতা -সংগ্রামের সামগ্রিক গতি ও ধারার পর্ধ্যালোচনায় 
বাহাতে বিদ্ব-সথ্টি না হয, সে জন্য বিপ্রবান্দৌলনের সঙ্গত পরিপূরক অংশ 
হিনাবে প্রকাশ্য নিষ্নমতীন্সিক আন্দোলনের বিষয়ও যথাস্থানে আবশ্বকমত 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

এই সশস্ত্র সংগ্রামে বাহার লিপ্ত ছিলেন এবং আপনাদের জীবনদান 
করিয়। বাহার আমাদিগকে স্বাধীনতার স্থথাম্বীদনে সমর্থ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপমূহ যতদূর সম্ভব বিশদভাবে 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি । বলা বাহুল্য বে, ধাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃততাঁবে 
লেখা হইয়াছে, তাদের অধিকাঁংশেরই জীবন-কাহিনী তাঁহাদের সহিত 
ঘনিষ্ভাবে সংশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই 
বিবৃত হইয়াছে । ইতি 


কলিকাত।, বিনীত 
২*শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭। শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য 


পাও-নিদেশ 





ন্বিল্গুল্ ভ্ঞাব্ত্ড 


তাঁরত-শাসন আইন--১৯১৯--৩, রৌলট আইন-_-৩, ভারতীয় 
রাজনীতিতে মহীত্মাজীর প্রবেশ_-৮, রৌলট আইনের বিরুদ্ধে গণ- 
বিক্ষোভ-_-৯, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাঁও-_-১১১ পাঞ্জাবে 
ইংরাঁজ-সরকারের চগ্জনীতি_-১৩, দেশবাসীর লাঞ্চনায় রবীন্দর- 
নাথের উপাধি-ত্যাগ--১৪, খিলাফৎ-আঁন্দোলন ও অসহযোঁগ- 
আন্দোলন--১৭, সন্ত্রাসবাদের পুনরাবিভভীব_১৯, গোপীনাথ 
সাহা__২১, শ্রীরাম রাজুর বিদ্রোহ--২৮, কাকোনী ষড়যন্ত্র মামলা 
২৯১ দক্ষিণেশ্বর বোমার মাঁমলা_৩২, ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রাণনাশ__-৩৩, স্বরাজ্য-দল-_-৩৫, সাইমন কমিশন _৩৫, লালা 
লাঁজপৎ রায়ের মৃত্যু--৩৬, দিল্লীতে সর্ধদল-সম্মেণশন ও 
কলিকাতা কংগ্রেল--৩৭, ভগৎ সিং_-৩৮, সাগ্ডাস-হত্য1-- ৪০, 
দিল্লীর আইন-পরিষদে বোমা__৪০, লাহোঁর ষড়যন্ত্র মামলা 
৪১, এউ্তিহাসিক অনশন-_-৪২, বাংলার দধীচি যতীন্ত্রনাথ 
দাস_৪২, মামলার ফলাফল_ভগৎ সিংএর ফাসি_-৫২, 
মেছুয়াবাজার বোমার মাঁমলা-_৫৪, বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা-_৫৫, 
কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে শ্বাধীনতার দাবী-_৫৭, 
আইন-অমান্ত আন্দোলন__ ৫৮, ভাঁপ্ি-অভিঘান_-৬, 
আন্দোলনের প্রসার এবং সরকারী চগ্ডনীতি-_-৬১, প্রথম 
'গোলটেবিল বৈঠক-_৬৪ | 


(২ ) 


ভুটগ্রাস অন্দ্রাগাব্র-ুউন 


সূর্য্য লেন__-৬৭, ট্ট গ্রামের বিপ্লবী-সংগঠন-_৬৮, চট্রগ্রামের পাহাঁড়- 
তলীতে টাঁকা লুঠ-_৭০, বিদ্রোহের প্রস্তরতি__৭৯, বিদ্রোহের 
পরিকল্পনা-_-৮২, অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন ৮৫, সর্বাধিনায়ক 
সুর্য দেন_ ৯৩, বাঁংলাঁর হলদ্িথাট জালাপাবাঁদ__৯৭, অনন্তলাল 
সিংহের আত্মসমর্পণ--১০৮, চন্দননগরের লড়াই--১১০, কালার- 
পোঁল-এর সংগ্রাম__১১১১ চট্রগ্রাম অস্বাগার-লুষ্ঠন মামলা ১১৫, 
মি: ক্রেগ, ভ্রমে তারিণী মুখোপাধ্যায়কে হত্যা_-১৯৭, চট্টগ্রাম 
ডিনামাইট-ষড়ঘন্ত্র মামলা- ১১৯, জেলথানা উড়াইয়। দেওয়ার 
ষড়মন্ত্র_১২০, আপসানন্লা-হত্য। ১২২১ এলিসন-হত্যা-১২৫) 
ডুর্ণোর উপর আক্রমণ--১২৬, প্রীতিলতা ওয়াদেদার--১২৭, 
ধল্পঘাট-এর লড়াই-__১২৮, পাঁহাঁড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের 
উপর আক্রমণ-_-১৩১, প্রীতিলতার জীবনদাঁন_-১৩৩৮ অস্ত্রাগার- 
লুণ্ঠন সম্পকিত প্রথম দুইটি মামলার ফলাফল-_১৩৪, বিশ্বাস- 
ঘাতকতীর কবলে সুর্য সেন--১৩৫, অস্ত্রাগার-লুগ্ঠন সংক্রান্ত 
তৃতীয় মামলার ফলাফল-_-১৩৯, স্ধ্য সেন ও তারকে- 
শ্বরের ফীসি--১৪১ | 


অস্নৃত্ঞাক্মেক্র অতি 


মেদ্দিনীপুর জেলার দাসপুর থাঁনার ঘটনা_-১৪৭, টেগার্ট সাহেবকে 
হত্যার চেষ্টা-_-১৪৯, কর্ণওয়ালিশ স্ীটের লড়াই-__-১৫১, লোম্যান- 
হত্যা ১৫১, বিনয়-বাদল-দরীনেশ--১৫৩, সিম্পলন-হত্যা-- ১৫৪ 
পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর আক্রমণ-_১৫৮, মেদিনীপুরের প্রথম 
ম্যাজিট্রেট হত্যা_মিঃ পেডি__-১৬০১ বোন্বাই প্রদেশের গভর্ণরের, 


৬৫ 


১৪৫ 


১.) 


উপর আক্রমণ_-১৬১, গার্লিক সাহেবের প্রাণনীশ--১৬১, হিজলী 
বন্দীনিবাঁসের হত্যাকাঁও--১৬৩, দুইজন ছাত্রী কর্তৃক ষ্টিভেম্ন- 
হত্যা-১৬৭, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর-_-১৬৮, দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠক-_১৭০) দমন-নীতির অনুসরণে গভঁমেণ্ট-এর 
পুনঃ প্রস্ততি-_১৭২, আঁইন-অমান্ত আন্দোলনের সময় দেশের 
অবস্থা-_১৭৪৮বাঁংলার গতর্ণরের উপর আক্রমণ--১৭৯, মেদ্দিনী- 
পুরের দ্বিতীয় ম্যাজিষ্রেট হত্যামি: ডগলাস--১৮০ 
প্রঙ্ঠোৎকুমার ভট্টাচার্ধ্য--১৮০, ছুইটি স্বদেশী ভাঁকাতি-_-১৮৮, 
কামাধ্যাপ্রলাদ সেনের জীবন-নাশ_-১৮৯, কয়েকটি ঘটনা_-১৯১, 
মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাপ্গিষ্রেট হত্যা__মিঃ বার্জ--১৯৪, মীরাট 
ষড়যন্ত্র মামলা_-১৯৭, আন্তঃপ্রাদেশিক ফড়যঙ্্ মামলা_-২০০, 
আরও কয়েকটি ঘটনা_২০২, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক-_ 
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ--২০৪, বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর 
অন্শন-_পুণা-চুক্তি-_-২০৪, ভারত-শালন আইন_-১৯৩৫__ 
২০৫, দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ ও কংগ্রেসের দাবী ২০৬, সার ষ্ট্যাঞোর্ড 
ক্্রীপন্-এর দৌত্য--২০৯ । 


আআগউ-নিলীনব--৯৯৪২-_তআভ্কাদ-হিষ্কক এীভ- 
€ন্ী-ভিত্োহ "২১১ 


আগষ্ট-ব্প্লব ১৯৪২ ।--“ভারত-ছাঁড়” প্রস্তাব__২৯৩, 
আন্দোলন দমনের প্রাথমিক ব্যবস্থা-_২১৪, নেতৃহীন স্বতঃস্ফূর্ত 
আন্দোলন--২১৫, বাংলায় অভ্যু্থান--২১৬, মেদিনীপুরের ঘটনা 
__২৯৮, মাঁতঙ্গিনী হাঁজর+_-২২৩, আসামের বিপ্রব_-২২৫, 
বোগ্ধাই প্রদেশের আন্দোলন_-২২৬, বিহারের বিদ্রোহ__২২৮। 


€ ৪ ) 


আজাদ-হিন্দ ফৌজ।__দ্বিতীর মহাঁযুদ্ধে জাঁপাঁন-এর যোগ- 
দীন__২৩১, আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা__২৩২, 
মোহন সিং ও জাপ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ--২৩৬, স্থভাষ- 
চন্দ্রের ভারত-ত্যাগ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিতি__২৩৭, 
নেতাজী কর্তৃক কর্তৃত্ভার গ্রহণ_২৪১, আজাদ-হিন্দ সরকার 
প্রতিষ্ঠা__২৪৩, ঝান্লীর রাণী বাহিনী_-২৪৫, “শহীদ” ও “ম্বরাঁজ” 
্বীপ-__২৪৬, আবরাকান-সীমান্তে অভিযান--২৪৭, আসাঁম- 
সীমান্তে আক্রমণ--২৪৮, প্রতিকূল অবস্থায় আজাদ-হিন্দ 
বাহিনীর বিপধ্যয়--২৪৯, জাপানের আত্মলমর্পণ_-২৫৯, 
তাইহোকু বিমান-দুর্ঘটনা__-২৫১ । 


নৌ-বিদ্রোহ ।মুমূর্ধ সাম্রাজ্যবাদ__২৫৪, পিষল1-বৈঠক 
-_-২৫৫, আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবুন্দের বিচারে গণ- 
বিক্ষোভ-_-২৭৬, অস্যুর্থানের পটভূমিকা-২৫৭, বিদ্রোহের 
প্রনার-_-২৬০। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রমিক"সরকারের 
ঘোষণা--২৬৩, বিদ্রোহের পরিসমাপ্ধি- ২৬৫ । 


আমাত্কল্র ক্ষান্ীনমভ। ১. ই৬৭ 
মন্ত্রিমিশন__২৬৯, মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা_-২৭১১ ' পরি- 
কল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেল ও লীগ--২৭২, অন্তর্বর্তী-সরকার_ 
লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম__২৭৩, গণ-পরিষদ__২৭৩, দ্রুত ক্ষমতা 
হস্তান্তরের অভিপ্রায় ঘোঁষণা_২৭৪) ভারত-বিভক্তি__-২৭৫, 
ভাঁরত-ম্বীধীনতা আইন-_-১৯৪৭--২৭৪, ন্বাধীন সার্বভৌম 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-_-২৭৬। 


বিক্ষব্ধ ভারত 


দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তবে 
প্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে। 
_ রবীক্্রনাথ 


ভারত-শাসন আইন--১৯১৯ 


প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীরা অর্থ ও লোকবল দ্বার! বুটিশের সাহায্য 
করিয়াছিল এবং আশ! করিয়াছিল যে, ইহার বিনিময়ে যুদ্ধশৈষে তাহারা 
স্বাধীনতা লাভ করিছে পারিবে । ভাঁরতবাণীদিগকে কতটুকু ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা যাঁয়, সে সন্থদ্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ১৯১৭ 
সালের ১০ই নভেম্বর ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগ্ড দলবলসহ ভারতবর্ষে আগমন 
করিলেন। ভারতীয় অবস্থা পধ্যালোচনান্তে এই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় 
কতকগুলি আবশ্যক পরিবর্তনাদির বিষয়ে স্থপাঁরিশ করিয়া রিপোর্ট দাখিল 
করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। ১৯১৮ লালের ২৩শে এপ্রিল পর্যান্ত মি: 
মণ্টেণ্ড ভারতে ছিলেন এবং নৃতন শালন-তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যে রিপোর্ট 
দাখিল করেন__তাঁহা ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। 
ভাঁরত-সচিব মিঃ মণ্টে্ড ও তৎকালীন বড়লাঁট লর্ড চেমস্ফোর্ডের স্বাক্ষরযুক্ত 
এই রিপোর্ট মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট নামে অভিহিত। এই 
রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের 
জন্য এক নৃতন শাঁসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইল। ভারতীয় জনগণের 
স্বাধীনতার আশা-আকাজ্ষ! পূর্ণ করার ব্যাপারে এই আইনে কিন্তু বিশেষ 
কিছুই স্থবিধা হইল না। 


রৌলট আইন 


ভারতে যে বিপ্রবান্দোলন বিস্তৃত হইতেছিল-_ভাঁরত-সরকার তাহাতে 
অতিশয় উৎকন্িত হুইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে দেশের মধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
বজাঁয় রাখিবার জন্ত গভর্ণমেশ্টের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দিয়া ভারতরক্ষা- 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সকলের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধকালীন জরুরি 


৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবাঁর জন্যই মাত্র আইনটি রচিত 
হইয়াছে ; কিন্ত একবার রক্তের আশ্বাদ পাইলে নেকড়ে বাঁঘ যেমন আরও 
লোলুপ হইয়া উঠে, তদ্রপ ভারত-রক্ষা আইনের স্তুবিধা কয়েক বৎসর ভোগ 
করিবার পর ভারত-সরকারের দমনপ্রিয়তাঁও যেন অভিরিক্ত মাত্রায় 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ভারতরক্মী-আইনের কতকগুলি ধারাকে স্থাঁয়ী করিবার 
জন্য 'তাহারা আর একটি নৃতন দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিপ্রবান্দোলনের প্ররুতি নিরূপণ এবং উহ! 
দ্মনকল্পে কি কি ক্ষমতা! সরকারের হস্তে থাক! গ্রয়োজন__তাঁহ। নির্ণয় 
করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠিত হইল। 
উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন লগডনের 11005739170]. 
10151510917-এর জজ মিঃ রৌলট এবং তাহারই নামানসাঁরে উক্ত কমিটির 
নাম হইল রৌলট কমিটি । নভেম্বর মাঁসে মিঃ মণ্টেগুকে ভারতবর্ষ-এ 
প্রেরণের পশ্চাতে বুটিশের যে প্রকৃতপক্ষে কোন আন্তরিকতা বা শুভেচ্ছ। 
নাই, তাহ! ডিসেম্বর মাসে রৌলট কমিটি গঠনেই প্রকট হইয়া উঠিল। 
উপরন্তব ১৯১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইন-সভায় বড়লাট লর্ড 
চেমস্ফোর্ড ঘোষণ। করিলেন যে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন 
প্রণয়ন করা হইবে । 

১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রৌলট কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল 
করিলেন এবং তাহাতে ভার রক্ষা-বিধানের বহু ধারা স্থায়ী করিয়। একটি 
ব্যাপক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হইল। সেই স্থপারিশ অনুযায়ী 
১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি আইন সরকারী 
সদহ্থদের ভে“টাধিক্যে পাঁশ করাইয়! লওয়| হইল__উহীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
প্রতিবাদ এ. করা হইল না। আইনটির নাম হইল রৌলট আইন. 
কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিবার ও তাহাকে নির্বামন দিবার 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৫. 


ক্ষমত! এই আইনে সরকারকে দেওয়! হইল এবং জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকার ইহার দ্বারা খর্ব 
করা হইল) কোনও অঞ্চলকে আইন ও শূঙ্খলাভঙ্গ কারী ঘোষণা করিয়। 
তত্রত্য অধিবাসীদের প্রতি তদম্থরূপ আচরণ করিবার অধিকারও গভ ণমেণ্ট 
এই আইনের বলে প্রাপ্ত হইলেন। আরও নানাবিধ কঠোর দমন-ব্যবসথ 
আইনটির মধ্যে রহিল । আইনটির মেয়াদ অবশ্য তিন বদর হইবে বলিয়! 





লোহার সি'ড়ির নহিত হাত-পা বাধিন্প! কান্থুর রেল ষ্টে্লে 


জনৈক ব্যক্তিকে বযাধাত কর হইতেছে 
বাবস্থা হইল। এইরূপ আইন পাশ হওয়ার প্রতিবাদে পশ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য, জনাব মহম্মদ আলি জিন্স প্রভৃতি নেতৃগণ ভা ৪ ব্যবস্থা 


চা 


পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন । 


৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নৃতন শাসন- 
সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পূর্বেই এই আইনটি পাঁশ হওয়ায় ভারতীয়- 
গণের হন্তে ক্ষমতা-হন্তাস্তর সম্পর্কে বুশ গভর্ণমেন্টের আন্তরিকতা ও 
সদিচ্ছায় সকলের যত্পরোনাস্তি সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং সকলেই পূর্ব 
হইতেই বুঝিতে পাঁরিল যে, নৃতন আইনেও ভাঁরতীয়গণের স্বাধীনতার পথে 
বিশেষ কোনও অগ্রগতি সাধিত হইবে না । রৌলট আইন ভারতীয়গণের 
চরম লাঞ্ছনা! এবং ইহ| তাহাদিগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ । তাঁই এই 
আইনের বিরুদ্ধে ভাঁরতে শীঘ্রই তীব্র গণ-বিক্ষোভ দেখা দ্িল। যুদ্ধের পর 
নিজেদের দেশ শাঁসনের জন্মগত অধিকাঁর লাভের স্তৃথময় স্বপ্পে ভারতীয়গণ 
যখন আনন্দে বিভোর, তখন ইংরাজগণ নিজেদের গ্রতিশ্রতির অসাঁরত। 
প্রতিপন্ন করিয়৷ তাহার্দিগের অধীনতাঁর নাগপাশ আরও দৃঢ় করিবার 
ব্যবস্থা করিল। অনাবশ্যক রূঢ় আঘাঁতে ভারতীয়গণ তাহাদের বাস্তব অবস্থা 
সন্থন্ধে হইল সচেতন এবং বুঝিল ঘে, যুদ্ধের সময়কার অবস্থা ও তাহার 
পরবর্তী অবস্থা এক নহে। বুটিশ গভর্ণমেন্টও কিন্তু বিশ্বৃত হইয়াছিলেন যে, 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয়গণেবও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন 
সাধিত হইয়ীছে। বিশেষতঃ যে বিপ্রবান্দৌলন দ্রমনকল্পে আইনটি মুখ্যত: 
রচিত, সেই বিপ্রবান্দোলন তৎকাঁলে আপন! হইতেই ব্যিমিত হইয়া পড়ায়, 
উহা দমনের জন্য এরূপ কঠোর আইন নূতন করিয়! প্রণয়নেরও কোনও 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না । ৃ 

কংগ্রেসে এই সময় বামপন্থীদের শক্তি বুদ্ধি পাইতেছিল। ছয় বৎসর 
কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১৯১৪ সালে তিলক মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯১৫ 
সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সময় কংগ্রেসে 
যোগদান করিয়াছিলেন এবং লালা লাজপৎ রায়ও আবার ফিরিয়া গেলেন 
কংগ্রেসে । ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বোহ্বাই-এ সর্বপ্রথম কংগ্রেসের 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৭ 


একটি বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইল এবং উহাতে রৌলট কমিটির 


রিপোর্টের বিরুদ্ধে নিন্নাজাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল । 

কিছুদিন ধরিয়াই দেশে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা 
তুলিতেছিল। ১৯১৬ সালে মিসেস্‌ এনি বেসাণ্ট এবং তিলকের প্রচেষ্টায় 
“ছোমরুল লীগ” স্থাপিত হইয়া দেশে প্রচার করিতেছিল ম্বরাজের আদর্শ । 
এই স্ববাজ-আন্দোলকস ক্রমশ: তীব্র আকার ধারণ করা গভর্ণমেণ্ট সচকিত 
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ছি 





সন্দেহভাজন লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়। রাখিবার অগ্ঠ কাম্থর-এ লিশ্মিত খোয়াড়। 
ইহার উপরে কোনও আব্রণ ছিল না এবং বাহির হইতে জনদাধারণ 
ভিতরের আবদ্ধ লোকগুলিকে দেখিতে পাইত 


হইয়। উঠিলেন | তিলক ও বিপিন পালের দিল্লী ও পাঙ্জাব-প্রবেশ এবং 
মিসেস এনি বেসাণ্টের বেরার ও মধ্য প্রদেশ-প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শেষ 
পর্য্যন্ত ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন মিসেস্‌ এনি বেসাণ্ট, বি, পি, ওয়াদিয়া ও 


৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


জি, এস্‌, এরাগডেলকে করা হইল অন্তরীণ। জনসাধারণ সভা-লমিতি 
করিয়া দেশের সর্বত্র এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে 
লাগিল। অবশেষে মি: মণ্টেগ্ড ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত- 
শাসনের ভবিষ্যৎ নীতি সংক্রা্ত বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তাহার প্রতি 
ভারতীয়দিগের অন্নকূল মনোভাব পোৌঁষণের পথ স্থগম করিয়া দিবার জন্য 
সঙ্গীদ্বয়সহ বেসাণ্টকে সেগ্টেগ্বর মাসের প্রথম দিকেই মুক্তি প্রদান করা হয়। 


ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্সাজীর প্রবেশ 


ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ এই সময় ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিল। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালিত করিয়া 
মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। বিহারের 
চম্পীরণ জেলায় যে সাঁমান্ কয়জন নীলকর তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহাদেব 
অত্যাচারে এই সময় রুষকদের ছু:খ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। আবেদনের 
দ্বারা ফল ন| হওয়ায় মহাত্মা] গান্ধী ১৯১৭ সালে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত করেন । তখন কর্তৃপক্ষ মহাত্মা! গান্ধীসহ 
কয়েকজনকে লইয়া একটি কমিশন গঠন করিতে বাঁধ্য হইলেন এবং উত্ত 
কমিশনের সুপারিশ অন্ুযাঁধী আইন করিয়৷ নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ 
করা হইল। গুজরাটের খেড়৷ জেলার ছুতিক্ষক্লি্ প্রজাদের খাজনা মকুব 
করাইবার জন্য ১৯১৮ সালে গান্ধীজী পুনরায় সত্যাগ্রহ পরিচালিত 
করিয়া সাফল্যলাভ করিলেন । ভারত-সরকার যখন রৌলট আইন পাশ 
করাইতে বদ্ধপরিকর, তখন ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ মহাঁতআাজী ঘোঁষণ। 
করিলেন যে, উক্ত আইনটি গৃহীত হইলে তিনি উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ- 
আন্দোলন স্থুরু করিবেন। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৯ 


রৌলট আইনের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ 


যাহা হউক, জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেই সরকারী সদস্যদের 
ভোটাধিক্যে রৌলট আইন পাশ হইয়া গেল। মহাত্মাজী তখন বোম্বাই-এ 
সত্যাগ্রহ-সভা গঠন করিয়া বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ৩০শে মার্চ 
সকল স্থানে হরতাল “পাঁলনের জন্ত এক আবেদন জাঁনাইলেন। হরতাল 
পালনের তারিখ পরে পরিবর্ভিত করিয়া ৩০শে মার্চের স্থলে ৬ই শরপ্রিল 
নির্দিষ্ট হইল। এই হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজীর আহ্বানে সমগ্র 
ভারতবর্ষ সাড়া দিল আশাতীতভাবে। প্ররুতপক্ষে বলিতে গেলে সারা 
ভারতব্যাপী প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন এই সময় হইতেই স্থুর হইল। 

তাঁরিখ পরিবর্তনের সংবাদ কিন্তু সকল স্থানে সময়মত পৌছিল না । 
সেই জন্ত দিল্লী ও পাঞ্জাবের কোনও কোনও স্থানে ৩০শে মার্চও হরতাল 
পালিত হইল। উক্ত দিনে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান দিল্লীর জুন্মা- 
মসজিদে সমবেত হইয়া নমাজ পাঠ করিলেন এবং নমাজ শেষ হইলে 
তাহাদের আহ্বানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এ মসজিদে গিয়া! হিন্দু-মুসলমান এক্য 
ও সত্যাগ্রত সম্পর্কে বক্তৃতা দান করিলেন । হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই সময়ে যে অভূতপূর্ব ভ্রাঁতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহ৷ দেখিয়া 
বৈদেশিক শীসকবর্গও ব্চিলিত হইয়া পড়েন। বক্তৃতা শেষে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলিত এক বিরাট শোভাযাত্রা দিল্লীর বড় বড় রাজপথগুলি 
পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হয়। শোভাঘাত্র! সম্পূর্ণরূপে শাস্তই ছিল। 
পুলিশ কিন্ত সেই শান্ত শোভাযাত্রার উপরই চালাইল গুলি, যাহার ফলে বন 
লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হইল। 

ইহার ফলে সেই বিরাট ক্ষুব্ধ জনতা অতিশয় কুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই 
ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় । 


১৩ স্বাধীনতার রত্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


৬ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে হরতাল প্রতিপালিত হইল। 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাব হইতে থে জঘন্য উপায়ে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ 
করা হইয়াছিল, তাহাতে কর্তৃপক্ষের উপর তথাকার জনমত বিরূপ হইয়াই 


ছিল; সুতরাং পাঞ্জাবের হরতাঁল হইল সর্ববাপেক্ষা সাফলযমণ্ডিত। এই 
হরতাল পালনের কয়েকদিন পরেই যে রাম-নবমী উৎসব অনুষ্টিত হয়, 
তাহাতে ডাঃ কিচলু এবং ডাঃ সত্যপালের চেষ্টায় অমৃতশহবের চিন্দুও 





কাস্থর-এ নিশ্মিত ফাসি-কা 


মুসলমান উভয় সম্প্রদাযই আনন্দের সহিত যোগদান করেন। সকল 
ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর সার মাইকেল ও+ডায়ার 
প্রমাদ গণিলেন। রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলনই তিনি 


কঠোর হস্তে দমন করিতে রৃতসঙ্কল্প হইলেন। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১১ 


৯ই এপ্রিল পুলিশ ডাঃ সতাপাল ও ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলুকে গ্রেপ্তার 
করিয়া পরদিনই অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করিল। প্রিয় জননেতাদ্বয়ের এই 
গ্রেপ্তারের দংবাঁদ যখন ক্রতগতিতে চতুদ্দিকে ছড়াইয়৷ পড়িল--তথন 
জনসাধারণের চিত্ত হইয়! উঠিল অতিশয় চঞ্চল । ১০ই এপ্রিল অমৃতশহরের 
সর্বত্র ইহার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হইল । হাজার হাজার নর-নাগী 
উক্ত দিবসে শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া তথ! হইতে এক 
বু শোভাঘাত্র। বাহির করিল। হিন্দু, মুনলমান ও শিখ-_তিনটি 
সম্প্রদায়ই যোগদান করিয়াছিল এই শোভাষাত্রায়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপারে 
শোকের চিহ্ন-স্ব্ূপ শোভাযাত্রীদের মস্তক ছিল অনাবুত এবং পদ নগ্ন। 
নেতাদ্বরের মুক্তির দাঁধী জানাইবাঁর উদ্দেশ্যে শোভাধাত্রাটি ডেপুটি 
কমিশনারের আবাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইল। 

পুলিশ শোতাঘাত্রার গতিরোধ করিল মাঝপথেই । জনতা! পুলিশের 
বাধা মানিতে চাহিল না । ইহার ফলে সেই শীস্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ 
করিবার জন্য পুলিশ শোভাধাত্রীদের উপর দুইবার গুলিবর্ষণ করিল। 
গুলিবর্ষণের পর জনগণ আ'র শাস্ত রহিল না--লিমেষে অন্তরহিত হইল 
তাহাদের সকল শৃঙ্খল। ও সংযম। তখন আরম্ভ হইল অপমানিত ও 
আহত জনতার ভয়ঙ্কর তাগুডবলীলা | ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জনগণ কতকগুলি 
সরকারী কার্য্যালয় ও ব্যাঙ্ক-এ অগিপ্রদান করিল ও ইংরাজদের উপর 
চড়াও হইয়া কয়েকজনকে নিহত করিল। 


জালিয়ানওয়ালাবাগের' হত্যাকাণ্ড 


১১ই এপ্রিল শহরে সৈম্ক মোতায়েন করিয়! শৃঙ্খলা ফিরাইয়। আনার 
ভার ছাড়িয়া দেওয়। হইল জেনারল ডায়ারের উপর | সফল প্রকার সভা- 
সমিতি বন্ধ করিয়া ১২ই তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার কর! হইল বটে, কিন্তু 


১২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


অধিকাংশ লৌকই এই ঘোষণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। 
ইতিমধ্যেই ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে 
একটি সত! হইবে বলিয়। স্থির হইয়াছিল; সুতরাং নির্দিষ্ট তারিখে অপরাহ্থে 
হিন্দু, মুসলমান ও শিখ লইয়! গঠিত দশ সহশ্রাধিক লোকের এক জনতা 
যাহারা উক্ত বিজ্ঞপ্তি সন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই--এঁ সভায় 
বোগদানের উদ্দেশ্যে জালিয়ানওর়ালাবাঁগে সমবেত হইল। 

জালিয়ানওয়ালাবাগ একটি ক্ষুদ্র বাগান--প্রার চতুর্দিকেই বৃহৎ বৃহৎ 
অট্রালিক দ্বারা পরিবেষ্টিত। উাঁর ভিতরে যাইবার ও বাহিরে আসিবার 
জন্য একটি মাত্র প্রশস্ত ফটক আছে । উক্ত ফটক দিয়! এক সঙ্গে দুই তিন 
জনের অধিক লোক ভিতরে যাইতে বা বাহিরে আমিতে পারে না । 
- অপরাহ চারি ঘটিকায় সভারস্ভের লময় নির্দিষ্ট থাকিলেও বহু পূর্ব্ব হইতেই 
নর-নারীতে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। 

সভা আরম্তের অল্প পূর্বে জেনারল ভায়ার অস্ত্-শস্ত্রে স্থসজ্জিত সৈন্যদল 
লইয়া সহসা আপিয়া আবিভূতি হইলেন এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়। 
বাইবার জন্য সামান্ি কয়েক মিনিট মাত্র সময় দিলেন । সকলে তাহার 
আদেশের বিষয় জানিতেও পারিল না এবং এ অল্প সময়ের মধ্যে সকলের 
সেই অগপ্রশস্ত পথ দিয়া বাহির হইয়] যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ভায়ার 
কিন্ত মে সকল বিষর বিবেচনার মধ্যেও 'আনিলেন না। বাঁগের অভ্যন্তরস্থ 
উচ্চ স্থান হইতে তিনি সৈম্ভগণকে জনতার প্রতি গুলিবর্ষণের আদেশ 
দিলেন। মুহূর্ত মধ্যে প্রবল গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। যাতায়াতের 
যে একটিমাত্র প্রশস্ত ফটক ছিল--উহা লক্ষ্য করিয়াই সৈশ্তদল গুলি 
চালাইতে লাগিল--যেন জনত। ছত্রভঙ্গ করা অপেক্ষা নরহত্যা করাই প্রধান 
উদ্দেশ্য । নিমেষমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবাহিত হইল রক্তের নদী। 
ভীত ও সম্বস্ত নিরন্তর শান্ত জনত৷ পলায়নের পথ না পাইয়! ক্ষুদ্র বাগানটির, 
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ভিতরেই ধাকীধাক্কি করিয়া গুলির আঘাতে অসহায়ের মত প্রাণ দিতে 
লাগিল। গুলিবর্ষণ তথাপি বন্ধ হইল না । 

ডায়ার ক্ষান্ত হইলেন দশ মিনিট অবিশ্রীন্ত গুলিবর্ণের পর। পরে 
তিনি অবশ্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “গুলি ফুরিয়ে না গেলে 
আমি সব শেষ ক”রে দিতাম ; মেসিনগান নিষে যেতে পারলে মেসিনগান 
চালাতাম।” 

গুলিবর্ষণ সমাধা করিয়া! ভায়াঁর সদলবলে প্রস্থান করিলেন_-পশ্চাঁতে 
ফেলিয়া গেলেন মৃতদেহের স্তুপ, আর আহত ও রক্তমোক্ষণকারী মুমুষু 
নরনারী। মৃতদেেহগুলিকে অপসারিত করিবার অথবা আহতর্দিগের 
চিকিৎসা ও শুশ্রষার কোনও ব্যবস্থাই করা হইল না। সারারাত্রি আহত 
জনগণ অন্ধকারে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল । 

এই ঘটনায় আহত ও নিহতের ঘে সরকারী বিবরণ পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতে জান। বায় যে, সেদিনের শুলিবর্ষণে নিহত হইয়াছিল 
৩৭৯ জন ও সাংঘাঁতিকভাবে আহত হইয়াছিল ১৫০০ জন। বে-সরকারী 
মতে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ | 

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর পাঞ্জাবের তত্কালীন 
গভর্ণর সার মাইকেল ও”্ডায়ারের সেক্রেটারি টেলিগ্রাম করিয়! জেনারল 
ডায়ারকে জীনাইলেন,_-“আপনার কাজ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ; গভর্ণর বাহাছুর 
এর সমর্থন কয়ুছেন।” 


পাঞ্জাবে ইংর।জ-সরকারের চগুনীতি 


এই অমানুষিক নির্ম অত্যাচারের পরও পাঞ্জাবের জনগণ রেহাই 
পাইল না। ১৫ই এপ্রিল তারিথে লাহোর ও অমুতশহরে এবং কয়েকদিন 
পরে আরও কয়েকটি অঞ্চলে দামরিক আইন জারি করা হইল। এ সম্বন্ধে 
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সংবাদপত্রে কোনও খবর প্রকাশ কর] হইল নিষিদ্ধ এবং বাহিরের 
কোনও লোককে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া! হইল না। বহির্জগৎ 
হইতে পাঞ্জাব রহিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া! । 

পাঞ্জাবের নানাস্থানে গোলমাল চলিতে লাগিল-__গ্রোর করার কাজও 
চলিল পুরাদমে । লালা হরকিষণলাল ও রামতুজ দত্বচৌধুরীকে লাহোর 
হইতে নির্বাসিত কব। হইল । সি, এফ» এগুরুজ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়। 
ধৃত হইলেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পাঁজাবে যাইবার চেষ্টা করিয়াও 
সফল হইলেন না। 

সামরিক আইন জারি করার পর পাঞ্জাবে যে লোমহর্ষক অত্যাচার 
ইংরাজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা সভ্য জাতির ইতিহাসে 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পীড়ন-নীতির চরমতম কুৎসিত 
বীভৎস রূপ আত্মপ্রকাশ কব্িল। ছাত্র» শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ কারাগারে 
নিক্ষি্ হইতে লাগিলেন নিব্বিচারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে জোর করিয়া 
বুটিশ পতাকা অভিবাদন করান হইতে লাগিল__একটি বিশেষ রীন্তায় জন- 
সাঁধারণকে বাধ্য করা হইতে লাগিল হামাগুড়ি দিয়া যাইতে ৷ উন্মুক্ত স্থানে 
জনগণকে বেত্রাঘাত করা, হাত-প। কোমর শৃঙ্থলাবদ্ধ করিয়া! ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা লোককে দণ্ডীয়মাঁন অবস্থায় রাখা, একট। খোৌয়াড়ে বহু বন্দীকে একত্র 
আবদ্ধ করিয়া রাখা ইত্যাদি জঘন্যতম পীড়ন-প্রণালী পাঞ্জাবে অনুস্থত 
হইতে লাগিল। মানুষকে জোর করিয়! টানিয়! নামানো হইল ইতর 
গ্রাণীর পর্যায়ে | 


দেশবাসীর লাঞুনায় রবীন্দ্রনাথের উপাধি-ভ্যাগ 


নিজের দেশবাসীর এই লাঞ্নায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকেও 
সমভাবে লাঞ্গিত ও অপমানিত বোধ করিয়া ইহার গ্রতিবাদে নিজের 
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“নাইট” উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে এক পত্র লিখেন। সেই পত্র- 
থাঁনি একখানি এঁতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করিয়াছে । তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন,--”7178 01055 1185 ০9073 41720 0620655 ০% 
11010007 1709106 0 9118075 51911105 17 (76 1107001151700905 
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এবমাত্র তাহার এই তীত্র প্রতিবাদের ফলেই সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম পাঞ্জাবের ঘটনার প্রতি আরু্ট হইল। অবশ্য রণীন্দ্রনাথের বহু 
অন্তরঙ্গ ইংরাঁজ বন্ধু তাহার এই আচরণের জন্য তাহার উপর বিরূপ হইয়। 
উঠিলেন। পাঞ্জাবে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আইন জারি করার প্রতিবাদে 
বড়লাটের শানন-পরিষদের তৎকালীন একমাত্র ভারতীয় সদস্য সার চিত্তর 
শঙ্করণ নায়ারও পদত্যাগ করিলেন । 

মহাত্মা! গান্ধীর দিল্লী ও পাঞ্জাব-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি 
হইয়াছিল। দিল্লীর পথে তিনি ধৃত হইলেন এবং তাহাকে বোগ্ছাই-এ 
লইয়া! গিয়া ছাঁড়িয্বা দেওয়া হইল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিবা- 
মাত্র দিল্লী, আহমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে আরম্ভ হইয়া গেল দাঙ্গ।-হাঙ্গাম|। 
গা্বীজী তন আহমেদাবাদে গমন করিলেন এবং তাহাঁর চেষ্টায় আবার 
সর্বস্থানে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গান্ধীজী তখনকার মত তাহার সত্যাগ্রহ- 
আন্দোলন বন্ধ রাখিলেন। 

পাঞ্জাবের অত্যাচার লইয়া সারা ভারতে যখন বিক্ষোভ উপস্থিত হইল, 
তখন সরকার পক্ষ অক্টোবর মাসে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি তদস্ত 
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কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিটির তদন্তের ভরসায় না 
থাঁকিয়া৷ কংগ্রেসের তরফ হইতে একটি পৃথক্‌ তদন্ত কমিটি গঠিত হইল। 

কংগ্রেস-নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল ১৯২০ সালের 
২৫শে মার্চ । রিপোর্টে বলা! হইল যে, পাঞ্জাবে এমন কোন্ও বিদ্রোহের 
লক্ষণ দেখা ঘায় নাই, যাহার জন্য সামরিক আইন জারি করার প্রয়ৌজনী- 
রৃতা দেখা দিয়াছিল। বড়লাট লর্ড চেমস্ফোর্ড, পাঞ্জাবের গভর্ণর সার 
মাইকেল ও"ডায়ার, জেনারল ডারাঁব এবং আরও বহু ছোট-বড় কর্মচারীকে 
পাঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হইল | 

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল ১৯২০ সালের ২৮শে মে 
তারিখে । কমিটির ছুইজন ভারতীয় সদস্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রদান করিয়। 
সামরিক আইন জারির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিলেন এবং তাহাদের 
সিদ্ধান্তও রচিত হইল উহ্ারই উপর ভিত্তি করিয়া । কমিটির অধিকাংশ 
সভ্য (ইংরাজ) কিন্তু সামরিক আইন জারির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিলেন । তাহারাও অবশ্য ইহা! স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, বুটিশ- 
রাজের বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র পাঞ্জাবে হয় নাই এবং আফগান 
যুদ্ধের সহিতও ইহার কোনও যোঁগাঘোঁগ ছিল না। অত্যাচারী কর্ম- 
চাবীদের কার্যের মৃদু সমালোচনা তাহারা করিলেন এবং অধিকক্ষণ ধরিয়। 
গুলিবর্ষণ করিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়াটা ডায়ারের পক্ষে উচিত হয় 
নাই_ ইহাও স্বীকার করিলেন। ইংরাজ কর্মচারীদের ছুক্কৃতি যথাসম্ভব 
লঘু করিয়। দেখাইবার প্রয়াস তাহাদের এই রিপোর্টে স্থপরিশ্মুট | 

হাউস অফ কমন্দ-এ পাঁঞাব-সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনায় ভারত- 
সচিৰ মণ্টেণ্ড সীহেব কেবলমাত্র বলিলেন যে, ডায়ারের গুরুতর বিচারবিভ্রম 
ঘটিয়াছিল। অবশ্য ডায়ারকে ভারত-সরকারের অধীন কোনও নৃতন পদে 
আর নিযুক্ত কর! হইবে না বলিয়া তিনি আশ্বাদ দিলেন। ভাব দেখিয়। 
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মনে হইল, যেন তাহার এই ঘোষণার দ্বারাই ভারতবাসীর সকল ক্ষর-ক্ষতির 
পূরণ হইয়া গেল এবং সকল ব্যাপারের স্ুমীমাংসা হইল ! হাউম্‌ অফ কমন্প- 
এর এ সামান্ সহান্ুভৃতিটুকুও কিন্তু অভিজাত হাউস অফ লর্ডন-সভা৷ বর- 
দাত্ত করিতে পাঁরিলেন না। তাহারা হাউস্‌ অফ কমন্স-এর উত্ত দিদ্ধান্তে 
দুঃখ প্রকাশ করিয়। প্রন্তাব গ্রহণ করিলেন এবং ডাঁয়ারের কাধ্যাবলীর জন্য 
আন্তরিক রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন । ইংরাজ মহিলারাও ডায়ারের 
বীরত্বকে স্বীকার করিয়! লওয়ার ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন না। 
বিপুল উদ্যমে তাহারা তিন লক্ষ টাক! চাঁদা তুলিয়া! কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বন্নপ 
তাহা ডায়ারকে উপহার দিলেন। 

রৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের লোমহর্ষক অত্যাচার আঘাত করিল 
জনসাধারণের মন্্মূলে | গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কোটি কোটি নরনারী 
আবার নূতন করিয়! উপলব্ধি করিতে লাগিল তাহাদের স্বাধীন সত্তাকে । 


খিলাফণু-আন্দোলন ও অসহযোগ-আন্দোলন 


প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করেন এবং তুক্কী 
সুলতানের উপর নানা অপমানজনক সন্ধি-সর্তও আরোপ করেন। 
ইহারই ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজ হইলেন বিক্ষুব্ধ এবং খিলাফৎ- 
আন্দোলনের স্ত্রপাত হইল। ১৯২০ সালের ২৮শে মে বোম্বাই শহরে 
অনুষ্ঠিত খিলাফৎ-সম্মেলনে মহাত্ম! গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। ইতিপূর্বেই গান্ধীজী নিখিল ভারত মুললিম লীগ কাউহ্দিলের 
এলাহাবাদ অধিবেশনে অনহযোগের অর্থ ও কার্য্যকারিত। ব্যাখ্য। করিয়া- 
ছিলেন। হিন্দুগণের দহিত একযোগে কাঁজ করিবার প্রয়োজনীক্বতা 
ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই সময় অন্ুতব করেন। ইহার ফলে 
জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। 

২ 
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১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতশহুর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচীর- 
অনাচারের নিন্দাস্থতক এক প্রন্তাৰ গৃহীত হয় এবং শাঁসন-সংস্কার সম্বন্ধে 
বুটিশ-প্রস্তাব অসস্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯২০ সালের 
সেপ্টেম্বরে লাল! লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্টিত কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে কলিকাতায় মহাত্মা! গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
কংগ্রেসের সহিত মুনলিম লীগেরও যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতেও 
.উক্তবপ প্রস্তাবই গৃহীত হয় । 

অহিংস অসহঘোঁগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাঁজনৈতিক ইতিহাসে স্চন! 
করিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের । সরকারের সাহাধ্য ও আশ্রয় ত্যাগ 
করিয় সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতাই অসহবোঁগে 
প্রধান কথা । 

সরকারী বি্াল্র, আইনসভা, বিচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জনের বাণী 
লইয়। গান্ধবীজী এই আন্দোলনের স্চন| করিলেন । মাদক-দ্রব্য ও বিদেশী 
পণা বর্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে সমগ্র দেশ যেন প্রাণময় হইয়! 
উঠিল। প্রিন্স অফ. ওয়েল্স-এব ভারত-আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের 
২১শে নভেগর ঘোষিত হইল হরতাল। এই উপলক্ষে ্রদ্রিন হইতে কয়েক 
দিন যাব বোশ্বাই-এ ভীষণ দাঙ্গা চলিতে লাগিল। দাক্গ। নন্ধ করার 
জন্ত মহীত্ম! গান্ধীকে গ্রায়োপবেশন করিতে হইল । 

অভিনান্স রচনা করিয়া এই সময় শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী 
বলিরা ঘোষণা] করা হইল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল প্রভৃতি 
নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন ॥ মাহাত্মাজী সিদ্ধান্ত করিলেন বার্দৌলীতে 
প্রথম করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে | 

কিন্তু ১৯২২ সালের৫ই ফেব্রুয়ারি এক কাণ্ড ঘটিয়। গেল। উক্ত দিবসে 
যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় পুলিশের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত একদল 
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লোক চৌরীচৌরা নামক থানার একজন দার়োগাকে এবুশজন কন্ষ্টেবল- 
সহ অগ্নি-ছঞ্জ করিয়! হত্যা করিল। অহিংসায় চির-বিশ্বীসী গান্ধীজী এই 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মন্্দজাহত হইলেন । তিনি বুিলেন যে, সত্যা গ্রহ 
আন্দোলনের জন্য দেশ তখনও প্রস্তত হয় নাই।' ইহার ফলে, ১২ই 
ফেব্রুয়ারি বার্দৌলীত্তে কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির অধিবেশনে বার্দোলীতে 
করবন্ধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইল এবং গান্ধীজী 
তাহার অসহযোগ-আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন । 


সন্ত্রাবাদের পুনরাবির্ভাব 


গুপ্ত বিপ্রবী আন্দোলনের জন্য ধাহাঁরা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, মণ্টেগু- 
চেমন্ফোর্ড শীসন-সংস্কার প্রবর্তনের সময় তাহাদের অনেককে মুক্তি দেওয়। 
হয়। এই সকল মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্রবীদের অনেকে এবং এতদিন ধাহাঁরা 
আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইঘ্াঁছিলেন, তাহাদেরও কেহ কেহ 
কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয্া পুনরায় কর্মে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কমুনিষ্ট দল গঠন করিবার জন্য মানবেন্্রনাথ রায় এই 
সময় অবনী মুখোঁপাধ্যান্নকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং দেশের মধ্যে 
কমুানিষ্ট মতবাদও প্রচারিত হইতে থাকে । হুদ্ধের পরবর্তী কালেই সমগ্র 
ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সুচনা হয় এবং নানা গণ-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠে। 

অসহযোৌগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিপ্রবীরা যে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিতেছিলেন, গাম্ধীজী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করায় তাহা 
হইতে তাহারা বঞ্চিত হইলেন! ইহার ফলে তাহাদের মনে সৃষ্ট হইল তীব্র 
প্রতিক্রিয়ার । আন্দোলন দমনকল্লে কর্তৃপক্ষ যে চনীতির অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন, তাহাতেও, দেশের আবহাওয়া! পুনরায় বিধাক্ত হইয়! 
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উঠিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সান্তোষ মিত্র (ধিনি ১৯৩১ সালের ১৬ই 
সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দীনিবাসে প্রাণ দিয়া শহীদ হইয়াছেন) 
প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন দলের দ্বারা দুইটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। 
চট্টগ্রামের বিপ্রবীদিগেরও ইহাদের সহিত যোগাযোগ ছিল বলিয়! 
জানা যায়। 

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে বরেন্দ্র ঘোঁষ অন্য তিন জন সঙ্গীসহ 
অপরাহ্বকালে কলিকাতার শশাখারীটোল! পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন 
এবং পোষ্টমাষ্টীর অমৃতলাল রাঁয়ের নিকট অর্থ দাবী করেন। বিপ্রবীদিগের 
হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর মুখে ছিল মুখোঁস। পোষ্টমাষ্টার ইতন্ততঃ 
করিলে তাহার প্রতি শুলি বষিত হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
বিপ্লবীদের পলায়ন-কালে পোষ্ট অফিসের ছুইজন কর্মচারী তাহাদের 
পশ্চান্ধাবন করে এবং সেণ্ট জেমস্‌ স্কোরার-এ গিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ বরেন্দ্রকে 
ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়৷ 

বরেন্দের বাসস্থান খানাতল্লাস করিয়াও পুলিশ দুইটি রিভলভার হস্তগত 
করে। ঘটনার মাত্র তিনমাস পূর্ববে বরেনের বিবাহ হইয্াছিল বলিয়। 
প্রকাশ পায় । 

হাইকোর্টে বিচারের সময় বরেন্ত্র দোষ স্বীকার করেন এবং তথ্য 
প্রচলিত প্রথ! অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে তাহার দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়াই উচিত 
ছিল। বিশেষত: তাহার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণও ছিল না; কিন্ত 
বিচারপতি মিঃ পেজ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহার পর 
হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে পুনর্ধিচারে এবং প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিয়াও 
কোন ফল হইল না । শেষ পর্যন্ত রাজাকম্পায় তাহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়| | 

এই ঘটনার পর সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র 
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মামলা! খাড়া কর! হয়, বিস্ত জুরিরা অভিযুক্ত দিগকে নির্দোষ বলিয়া সাব্যন্ত 
করায় জজ শ্রী! এস্‌, কে, ঘোষ তাহাদিগকে মুক্তিদান করেন। আসামী- 
দের পক্ষে দেশপ্রিয় বতীন্ত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি মামলা 'পরিচালিত 
করিয়াছিলেন । 

১৯২৩.সালের ্েপ্টেম্বর মাসেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন- 
বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, ডা: যাছগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
ভৃপেন্দর দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ প্রসৃতিকে ১৮১৮ লালের ৩নং আইনে আটক 
করা হইল। 


গোপীনাথ সাহা 


দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সাধিত করিলেন বিপ্লবী গোপীনাঁথ সাহা । মি: 
আর্পেষ্ট ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ মেসার্প কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানিতে 
কাজ করিতেন । তিনি বাস করিতেন লোয়ার সাকুলার রোডে অবস্থিত 
লর্ড বোডিং হাউসে । প্রতিদিনের গ্যাঁয় ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি 
তারিখে তিনি সকাল বেলা যথারীতি প্রাতত্রমণে বাহির হইয়া যখন 
চৌরঙ্গীতে হল এণ্ড এগ্া্সনের দোকানের সমন্মুথে শো-কেদে জিনিষপত্র 
দেখিতেছিলেন, তখন অতফিতভাবে গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । 
চার্লদ টেগার্ট বলিয়া! ভুল করিয়াই গো'পীনাথ তাহাকে আক্রমণ 
করিয্াছিলেন। দ্বিতীপ্ন গুলিতেই মিঃ ডে সংজ্ঞা হারাইয়! ভূমিতলে 
লুটাইয়! পড়িলেন, কিন্তু গোগীনাথ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। উপধূ্যপরি 
আরও কয়েকটি গুলি তিনি সাঁহেবটির উপর বর্ষণ করিলেন। মোট 
সাতটি গুলি মি: ডে-র শরীরে বিদ্ধ হইয্লাছিল। 

গুলিবর্ষণ শেষ হইলে গোপীনাথ পাক স্্রীট ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন । 
জনৈক ট্যাক্সি-চালক ট্যাক্সি লইয়া তাহার অন্ুনরণের চেষ্টা করিলে তিনি 
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ফিরিয়। দীড়াইয়! তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। গুলি তাহার তলপেট 
তে করিয়। গেল। পার্ক স্রট ধরিয়া! ছুটিতে ছুটিতে গোঁপীনাথ একথানি 
মোঁটরগাঁড়ী দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ীর চালককে বলিলেন_ তীহাকে 
লইয়! ওয়েলেন্‌লি স্টাটের দিকে গাড়ী হাঁকাইতে | গাঁড়ীর চালক তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার তিনি তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। ফ্রি 
সু স্্াটে একজন দরোয়ান তাহাকে ধরিবাঁর চেষ্টা করিয়া আহত হইল। 





গোপীনাধথ দাহ। 


ওয়েলেদ্‌লি স্ত্রী ও রিপণ স্্রী যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, 
সেখানে আসিয়া গোগীনাথ একখানা গাড়ীতে উঠিবার চেগ্া করিতে- 
ছিলেন। মি: এ, ডব্লিউ, অগ. নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার হাতে 
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আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া এই সময় তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন 
কনষ্টেবলও আসিয়া এই ব্যাপারে তাহাকে সাহাধ্য করিল। গোপীনাথের 
শরীর তল্লানী করিয়া পাওয়া গেল-_একটি মশার পিস্তল, একটি পাঁচঘরা 
রিভলতার, কতকগুলি কার্তুজ এবং কার্তজের থোল। 

ঘটনার দিনেই *অপরাহ্থে মি: ডে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
প্রাণত্যাগ করিলেন । অপর যে দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহাদেরও 
অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখিয়। তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। 

মি; ডে-র মৃত্যুতে কলিকাতার সানেব মলে রীতিমত উত্তেজনার সধশর 
হইল। এম্পাপ্ার থিয়েটারে ১৪ই জান্রয়ারি কলিকাঁতার ইউরোপীয় এবং 
এংলো-ইপ্ডিয়ান অধিবাসীদের এই উপলক্ষে এক গ্রতিবাদ-সভা হইল এবং 
বন্তৃতীও দেওয়া হইল তীব্র ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া | 
একটি প্রন্তানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলিকে কোনও আন্দোলনের 
নিকট নতি স্বীকার না করিরা দৃঢ় থাকিবার জন্য অভতরোধ জ্ঞাপন করা 
হইল এব" গভর্ণমেণ্টের উক্ত অনমনীরতার নীতিতে ইউরোপীয় ও এংলো- 
ইরান সমাজের পূর্ণ সহবোগিতার আশ্বাস দেওরা হইল। 

মিঃ রক্সবার্গ তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট । তাহার 
এজলাদে ১৪ই জানুয়ারি গোপীনাথের মামলা] উঠিল। মিঃ ডে-কে 
ইচ্ছাপূর্ববক হত্যা এবং অপর তিনজন ভারতীরকে হত্যার চেষ্টা করার 
অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। গোঁপীনাথকে আদালতে হাজির 
কর! হইল কপালে ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থার । পাবলিক প্রসিকিউটর রায় 
বাহাদুর তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করিলেন। 
গোগীনাথের পক্ষে কোঁনও আইনজীবী দণ্ডায়মান হন নাই। গোগীনাথ 
নিজেই মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামপুরে গোপীনাথ যে রাড়ীতে বাস করিতেন দণিমোহন দাঁস 
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ছিলেন সেই বাঁড়ীরই একজন ভাঁড়াটিয়া ৷ তাঁহার সাক্ষ্য হইতে জান! ঘাঁয় 
যে, গোপীনাথের পিতার নাম বিজয়রুষ্ণ সাহা, গোপীনাথরা চাঁর ভাই 
এবং তাহাদের জননী তখনও জীবিত। গোঁপীনাথ তাঁহার ভ্রাতা 
শ্যামাচরণের সহিত শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনে বাঁ করিতেন এবং 
শ্যামীচরণই তাহার ভরণপোষণ করিতেন । শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন 
ইন্ষ্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্যন্ত গোপীনাথ পড়াশুনা করিয়াছিলেন । 

ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন-এর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইল যে, 
শপৃখারীটোল! পোষ্ট অফিসে হানা! দেওয়ার সময় যে রকমের কার্তুজ 
ব্যবহৃত হইয়াছিল, গোঁগীনীথের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্ত,জও তাহারই 
অনুরূপ | 

আদালতে যখন মামলার শুনানি চলিত, তখন গোপীনাথ বসিয়া 
থাকিতেন নির্ধিকারভাঁবে চুপ করিয়া । তাহারই বিরুদ্ধে যেহত্যার 
অভিযোৌগে মামলা! চলিতেছে, তাহ তাহার হাঁব-ভাঁব দেখিয়া! বুঝা যাইত 
না। তুচ্ছ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল লা। 
টেগার্ট সাহেবকেও শুনানির সময় আদালতে আসিতে হইয়াছিল । সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হইলে গোপীনাথ আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। 
সে বিবৃতি যেমন নির্ভীক-_তেমনই চাঞ্চল্যকর । 

গৌঁপীনাথ তাঁহীর বিবুতিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের উক্তির প্রতিবাদ 
করিলেন। তাহাকে ইতিপূর্তেও লালবাঁজারে ঘুরাফিরা করিতে দেখা 
গিয়াছে এবং একজন লোকের সহিত বহুবাজারের কোন একটি বাঁড়ীতে 
পুলিশ তাহাকে একদিন প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে__পাঁবলিক গ্রসিকিউ- 
টরের এই উক্তি সত্য নয় বলিয়া তিনি জানাইলেন | তিনি বলিলেন, সকল 
সময় তিনি একাই বাহির হইতেন এবং সর্ব্ব সমরই টেগার্ট সাহেবকে নিহত 
করার জন্য তাহার লক্ষ্য থাকিত (এই কথাগুলি বলিবার সময় তিনি কঠোর 
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দৃহিতে আদালতে উপস্থিত মি: টেগার্টের দিকে চাহিয়া বিদ্রপের হাস্ত 
করিলেন )। গোপীনাথ জানাইলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি খুব ভাল- 
ভাবেই চিনিতেন, কিন্ত টেগার্টেরই মত দেখিতে এক নিরপরাধ বাক্তি 
দুর্তীগাবশতঃ তীহাঁর হন্তে নিহত হইয়াছে । টেগার্ট সাহেব পরিত্রাণ 
পাওয়ায় তাহার দেশের একজন শক্রকে নিপাত করিতে না পারার জন্য 
তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই আশা বাক্ত 
করিলেন যে, যদিও তাহার ভূল হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্য 
কোনও দেশ-প্রেমিক যুবক থাকিলে তাহার দ্বার! তাহার অসম্পন্ন কার্ধ্য 
অধিকতর দক্ষতার সহিত নিরভূলভাবে সম্পন্ন হইবে। 

শুনানির পর গোঁপীনাথের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক হাইকোর্টের 
দায়রায় প্রেরিত হইল। তাহার রায় শ্রবণ করিয়। গোঁপীনাথ পরম 
সন্তোষ প্রকীশ করিলেন। বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে হাইকোর্টে 
১১ই ফেব্রুয়ারি তাহার মামলার পুনরাম্ব শুনানি আরম্ভ হইল। 

গোঁপীনাঁথের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিন আদালতে কোনও আইনজীবী 
না থাকার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । হাইকোর্টের দায়রায় 
বিচারের সময় কয়েকজন আইনজীবী তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন । 
তাহারা যুক্তি দেখাইলেন যে, যেহেতু গোপীনাথ সুস্থমন্তি্ধ নন, সেহেতু 
তাহার বিচার চলিতে পারে লা । 

জুরি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল আটজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় 
লইয়া । আসামী স্ুস্থমন্তিক্ক কিনা তাহা! নিদ্ধারণ করিবার ভার তখন 
জুরিদের উপর ন্যস্ত হইল। জুরিগণ গোঁপীনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাদা 
করিলেন এবং পরদিন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদানি করিলেন যে, আপামী 
সম্পূর্ণ নুন্থমস্তিষ্ক । যাহ! হউক, তাহার বিরুদ্ধে'অতিযোগাদি শুবণ করিয়। 
গো'ীনাথ জানাইলেন, তিনি নিরপরাধ । সরকার পক্ষের সওয়াল 
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জবাবের পর তিনি আদালতে এক বিবুতি দিলেন। তাহাতে তিনি 
ঘোষণা! করিলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি বহুবার দেখিয়াছেন এবং 
ভাঁতাঁকে হত্য। করিবার উদ্দেশ্তে আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিনি বহুবার তাহার অন্লরণ 
করিয়াছেন; এমন কি, একবার তিনি গুলিবর্ধণের জন্যও উদ্যত ভইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু মাতআদেশ না পাওয়ার জন্তই তিনি তখন গুলি করেন 
নাই । ঘটনার করেকদিন পূর্ধ্ব হইতেই তিনি অতিশয় মাঁনমিক উত্তেজনার 
মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন । গৃহের মধো আর থাকিতে না পারিয্না তিনি 
বাঠির হইয়া! গড়ের মাঠে উপস্থিত হন এবং চলিতে চলিতে বহুদূর অগ্রসর 
হইরা বন। তারপর সহসা! একজন জাহেবকে দেখিয়। তাহার টেগার্ট 
বলিব ধারণা জন্মে এবং তাহার উপরই তিনি গুলি নিক্ষেপ করেন। 
গোপীনাথ ইহাও জাঁনাইলেন বে, জেলে জীবন ঘাপন তাহার পক্ষে সম্ভব 
নহে বিবেচনা করিয়া বেন তদন্ঘায়ী তাহার প্রতি দগুবিধান করা হয়। 
তিনি তাঁহার মাতার নিকট গমন করিতে উতস্থক | 

'আপাঁমী পক্ষের সওরাল জবাব শেষ হইলে গোপীনাথকে যখন আসামীর 
কাঠগড়া হইতে লইয়া ঘাঁওয়া হইতেছিল, সেই সময় তিনি চীৎকার করিয়া 
বলিলেন, -“টেগাট সাহেব হর তো মনে করেন থে তিনি খুব নিরাপদ-_ 
কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; আমি আমার কর্তব্য সম্পা্দনে ব্যর্থ হবে 
থাকলেও আমার অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমার দেশবানীর ওপরই দিয়ে 
গেলাম |” 

তাহার পরদিন__অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুরিরা তাহাদের সিদ্ধান্ত 
জ্ঞাপন করিলেন। গোপীনাথকে তাহারা সর্বসম্মতিক্রমে দোষী স্থির- 
করিরাছিলেন। জজ জুরিদের অভিমত গ্রন্ণ করিয়া আদেশ দিলেন 
গোঁগীনাথের মৃত্যুদণ্ডের । সেদিনও কাঠগড়া হইতে লইয়া বাওয়ার 
সময় গোপীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,_“আমার 
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রক্তের প্রতি ফোটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্থাঁধীনতাঁর বীজ রোপিত 
হোক |” 

জেলে থাকিবার সময় কানাইলালের মত গোপীনাথের শরীরের ওজনও 
পাঁচ পাউও বাড়িয়া! গিয়াছিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্রও দুশ্চিন্তা ছিল না 
এবং হাসি তাহার স্্খ লাগিয়াই থাকিত। আঁগন্ন মৃত্যুর জন্য যিনি 
প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহার এত নিশ্চিন্তভাঁবক আসে কি করিয়া, ইহা 
ভাবিধা সকতাকে বিস্মিত হইতে হইত | 

প্রেসিডেন্সি জেলে ১লা মাঁঞ্চ তারিখে গোগীনাথের ফাঁসি হইয়া গেল। 
শব-সতকারের স্থবিধা দিবার জন্য কর্তুপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। 
দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির চেষ্টায় শব-সত্কারের অনুমতি মিলিল, কিন্ত 
জেলের বাহিরে শবদেহ লইয়া! যাঁওয়ার প্রস্তাব মন্ত্র হইল না। কর্তৃপক্ষ 
জানাইলেন বে, জেলেব অভ্যন্তরে চারিজন আত্মীয় গিয়া অক্ত্ো্টিক্রিয়। 
সম্পন্ন করিতে পারিবেন। 

স্থভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির সময্ব জেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন__ 
ভিতবে প্রবেশের অগ্তমতি তাহাদিগকে দেওয়| হয় নাই । ফাসি শেষ 
হওয়ার বহুক্ষণ পরে বেল৷ প্রায় সাড়ে আটটার পর গোপীনাঁথের আশ্মীয়- 
দের জেলের মধ্যে যাইতে দেওয়া হইল। শব-সৎকারের পর গঙ্গীয় নিক্ষেপ 
অথব! গয়্ায় পিগুদানের উদ্দেশ্তে নাভি বা অস্থি-গ্রহণ করিতে দেওয়া 
হইল ন[। 

গোগীনাথের দেশপ্রেম এবং তাহার কর্মপন্থার সমর্থনের ব্যাপার লই! 
বাংলার কংগ্রেসে মতবৈষম্যের স্থষ্টি হইয়াছিল সিরাজগঞ্জে এই সমর বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাস্্ীয় সমিতির ঘে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে গোপীনাথের 
কাধের প্রশংসামূলক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্ত গান্ধীভী উত্ত 
প্রস্তাবের সমর্থন না করায় পর বসর ফরিদপুর অধিবেশনে উক্ত গৃহীত 
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প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। নিখিল ভারত বাষ্ীয় সমিতির 
অধিবেশনেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোীনাথের প্রশংসাস্চক এক প্রন্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে অনেকগুলি ভোটও লাভ 
করিয়াছিলেন। গোপীনাথের নাম তখন সার! ভারতেই সাঁড়া 
তুলিয়াছিল। 

চট্টগ্রামে এক ডাকাতির দ্বার] বিপ্রবীরা এই সময় ১৭ হাজার টাকা 
হস্ত্রগত করেন এবং কলিকাঁতা ও ফরিদপুরে দুইটি বোমার কাঁরখানা 
আবিষ্কৃত হয় । 

খিপ্নববাদকে বাংল! দেশে পুনরায় প্রনার লাভ করিতে দেখিয়া 
গভর্ণমেণ্ট অতিশম্ন উতৎ্কণ্টিত হইলেন। ইহার ফলে ১৯২৪ সালের ২৫শে 
অক্টোবর অডিনান্স জারি করিয়! ৬৩ জন বিপ্লবীকে কর! হইল অন্তরীণ। 
সুভীষচন্দ্র বন্ধু, সতোন্দ্রন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায় ১৮১৮ সালের ৩ আইনে 
আটক হইলেন । 


শ্রীরাম রাজুর বিদ্রোহ 


এক তহশীলদ্রারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীরাম রাজু এই 
সময দক্ষিণ ভারতে এক বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দলবল- 
সহ তিনি কয়েকটি থানা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন এবং বন্দুক প্রভৃতি 
হস্তগত করেন। গভর্ণমেণ্টের সহিত ছয়বার সংঘর্ষের পর অবশেষে 
১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি পরাজিত হুন। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন 
যে, শেষবারের জঅংঘর্ষে রাজু নিহত হইয়াছেন; কিন্ত সেখানকার 
অনেকের বিশ্বান এই যে, রাজু নিহত হন নাই--তিনি আত্মগোপন 
করিয়া আছেন মাত্র। 
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কাকোরী বড়যন্ত্র মামলা 


বাঙ্গালী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশেও পুনরায় এই সময় একটি 
শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্রবী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছিল ৷ রাসবিহারী বস্থুর 
ভারত-ত্যাগের পর ১৯১৫ সালে যে বেনারন ষড়যন্ত্র মামলার স্থষ্টি হয়, 
তাহাতে অভিযুক্ত হইয়া! বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্ঠালের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
দণ্ড প্রাধ্ধির বিষয় ইতিপূর্ত্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । মণ্টেু-চেমস্‌ফোর্ড 
শীসন-সংস্কার আইন প্রবর্তনের সময় ১৯২৭ সালে তাহাকে মুক্তি দেওয়া 
হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি বাংলায় আসেন। কিছুদিন পরে তাহারই 
প্রচেষ্টায় যতীন দাস প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি বিপ্লবী দল 
গঠিত হয় । 

কিন্তু স্বয়ং শচীন্্রনীথ সান্তাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং যোগেশচন্ধ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে কাঁণী ও লক্ষ্ৌ প্রভৃতি সহরে যে নৃতন বিপ্রবী 
প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইল, তাহাই হইয়া! উঠিল সেই. সময়কার সর্বাপেক্ষা 
ু্দর্ষ বিপ্রবী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির আদর্শ ও গঠন-পদ্ধতি ইত্যাদির 
বিষয় বিবৃত করিয়। শচীন্দ্রনীথ যে শ্বেতপত্র সাঁধারণ্যে প্রচারিত করিলেন, 
তাহার ফলে বাঁজদ্রোহের অভিযোগে অভিধুক্ত হইয়া ১৯২৫ সালের 
জানুয়ারি মাসে বাকুড়ায় তাহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। ইতিপূর্ব্রেই 
যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে 
কলিকাতায় অন্তরীণাবন্ধ কর! হইয়াছিল। 

যাহা হউক, নুতন বিপ্রবী দলটি কাধ্য চালাইয়৷ যাইতে লাগিল; কিন্ত 
কায চালাইয়! যাইবার ও অস্ত্র-শস্ত্ ক্রম করিবার জন্য প্রয়োজন অনুভূত 
হইল অর্থের, সুতরাং স্বদেশী ডাকাতি পুনরায় আর্ত হইল। প্রথম ডাকাতি 
হইল ১৯২৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পিলভিত জিলার অন্তগতি রামরৌলি 
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গ্রামের বলদেও প্রপাদের গৃহে । এই অভিযানের সময় বলদেও আহত 
এবং আর এক ব্যক্তি নিহত হইল। অন্তান্ত কয়েকটি ডাকাঁতিতেও 
কন্বেকজ্জন হইল হতাহত; কিন্তু এইভাবে অন্গ্ঠিত সব কম্বটি ডাঁকাতি ও 
লুষ্ঠন-কার্য্ের মধ্যে কাকোরী ট্রেণ ডাকাতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অযোধ্য|-রোহিলখণ্ড রেলপথে আলমনগর ই্টেসনে ট্রেণ-ডাঁকাঁতি 
করিবার জন্য বিপ্রবীরা দ্বই দিন সমবেত তইয়াও বিশেষ স্থবিধা করিতে না 
পারিয়া প্রত্যাবর্তনে বাধ্য ভইলেন। ইনার পর পুনর্ববাঁর প্রচেষ্টা হইল 
১৯২ সালের ৯ই আগষ্ট । উক্ত রেলপথের ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ 
তখন আলমনগরের পূর্ববর্তী ষ্টেলন কাকোরীতে আসিত আন্রমানিক সন্ধ্যা 
সাত ঘটকাঁর সমন । এ তারিখে উক্ত ট্রেণ কাকোরী স্টেনন ত্যাগ 
করিয়া আলমনগরের দিকে মাহলখানেক অগ্রসর হইবার পর পিপ্রধীরা 
শিঝল টানিরা ট্রেণের গতি রুদ্ধ করিনা! দিলেন এবং রাজেন্দনাথ লাহিড়ী 
প্রভৃতি ততক্ষণাঙ আগ্রেরাস্থনহ গাঁঙের গাড়ির দিকে অগ্রসর হইরা একটি 
লোহার সিন্দুক বাঁহির করির! ফেণিলেন । কতক গুণি ষ্টেপন হইতে সংগৃহীত 
প্রার সাড়েচার ভাঁছার টকা এ সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। খিপ্রণীরা সিন্দুক 
ভাঙ্গিরা টাকা লইয়া পলাদ্বন করিলেন,কিন্ক এই উপলক্ষে যে গোলমাল হইল 
তাতে বিপ্রবীদের গুলিতে একজন নিহত ও করেকজন আহত ভইল। 

এহ সকল ডাঁকাতি ও লুঠন, বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি এবং শচীন্দ্রনাথ 
পান্গাল রচিত নান! প্রচারপত্র প্রভৃতি অবলম্বন করির়। গভর্ণমেণ্ট করেক- 
জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থে মাঁমল| দায়ের করেন__ভাহাই কাঁকোরী ষড়যন্ত্র 
মামলা নাঁমে অভিহিত । আসফাক্‌ উল্লা, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং শচীন্দ্ 
বন্মী ধর ন| দিয়া আত্মগোপন করিম্বা রহিলেন। বিচারকাধ্য শেষ তইবার 
পূর্বেই পুলিশের,কঠোর উতপীড়ন ও নির্ধ্যাতরনে দামোদরম্বপূপ জেলখানায় 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । 
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আসামীগণ দাক়রাঁর সোপর্দ হইবার পর স্পেশ্যাল জজ মিঃ হামিন্টনেব 
আদালতে লক্ষৌ শহরে ১৯২৬ সালের শর! মে মামলার বিচার আরন্ত 
হইল। এই সময় অভিযুক্তগণ তিন সপ্তাহকাল অনশন পালন করেন। 
মৌকদ্দমায় দুইজন রাঁজসাক্ষী হয়। যাহা হউক, এই ষডযন্ত্র মামলা 
শুনানি শেষ হয় ১৯২৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং রাঁঘ প্রদত্ত ভব ৬ই 





অনস্তহরি মিত্র 


এপ্রিল তারিখে । বাজেন্্নাথ লাহিড়ী, বৌসন সিং এবং বাঁম প্রসাদ 
পাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; আর শচীন্দ্নাথ সান্তলের প্রতি পুনরাম 
ববজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। অন্তান্ত কমেকজনের হইল পাচ 
হইতে চৌদ্দ বৎসর পধ্যস্ত বিভিন্্ মেয়াদের কারাদণ্ড । 


৩২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


'আসফাঁক্‌ উল্ল! এবং শচীন্দু বক্‌সী পরে ধরা পড়িবার পর স্বতন্ত্রভাবে 
ভাঁভাদের বিচার হইল। বিচারে আসফাঁক উল্লার প্রতি আদেশ হইল 
মৃত্যু দণ্ডের । 

স্বল্প প্রমাণ এবং সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়। ঘে চারি জনের প্রতি 
প্রাণদ গা দেশ প্রদত্ত হইল, সেই চারিজনের পক্ষ হইতে আপিল করা হইল 
লক্ষৌ-এর জুডিসিয়্যাল কমিশন|র সার লুই ঘ়ার্টের নিকট | পুনবিবচারেও 
নৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিল। প্রিভিকাউন্সিল-এ আপিলের জন্য আবেদন 
ম্রব 5ইল না। 

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিনেশ্বর গো জেলে প্রাণদণড প্রাপ্ত চারিজনের 
ফাসি হইয়। গেল। ইহার ফলে বিপ্রণীদের সঙ্গল্ল আরও দুঢতর 
হইল । 


দক্ষিণেশ্বর বোমার মামল। 


১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের ম।ঝামাঝি মীরাটে বিপ্রণীদিগের একটি 
গুপ্ত অধিবেশন হইরাছিল এবং তাহাতে রাঁজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে বাংলাদেশে 
বোম! তৈরারি শিখিবার জন্য পাঠাইবাঁর সিদ্ধান্ত গৃলত হইয়াছিল। 
তদন্চঘায়ী কাঁকোরী ডাঁকাঁতিতে অংশ গ্রহণের পর রাজেন্দনাঁথ ধৃত হইবার 
পূর্বেই বাংলায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় শৌভাবাঁজার ট্রটে এবং 
দক্ষিণেশ্বরে দুইটি বাড়ীতে তখন কয়েকজন বিপ্রবী বোমা তৈয়ারির প্রণালী 
শিক্ষা করিতেন । ১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর পুলিশ সংবাদ পাইয়! 
দক্ষিণেশ্বরের বাঁড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং খানাতল্লাস করিয়া 
বিস্ফোরেক পদার্থ, রিভলভার ও বোঁম। গ্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই বাড়ী 
হইতেই রাঁজেন্্রনাথ লাহিড়ী, অনস্তহরি মিত্র প্রসুখ নয় জন বিপ্লবী ধৃত 
হইলেন। ইহার পর শোভাবাজারের বাড়ীটিও খানাতল্লাস করিয়! পুলিশ 
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গ্রাপ্ত হইল নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি এবং একজন সঙ্গীসহ তথা হইতে 
গ্রেপ্তার করিল প্রমে।দরঞ্জন চৌধুরীকে | 

দক্ষিণেশ্বরে বোমার কাবখানায় ধৃত নয়জন বিপ্রবীর প্রতিই ১৯২৬ 
সালের ৯ই জানুয়ারি তাঁরিথে দণ্ডাদেশ ঘোষিত হইল। বাঁজেন্দ্রনাথ 
লাহিড়ী, অনন্তহরি মিক্তর প্রভৃতি তিন জনের হইল দশ বর করিয়া 
দীপান্তর দণ্ড এবং অন্যান্ত সকলের হইল ছুই অথবা পাঁচ ব্সর করিয়া 
কারাদণ্ড । রাজেন্্নাথের বিকদ্ধে তখন কাঁকো!বী ষড়ঘন্ত্র মামলা! উপলঙ্সে 
ওয়াবেণ্ট ঝুলতেছিল। দক্ষিণেশ্বর মামলার বিচারের পরহ কাকোরী 
ষড়বন্্ মামলায় তাহার বিচারের জন্য তাহাকে লক্ষৌ পাঠাইর। দেওয়া 
হয়। সেখানে তাহার প্রাণদণ্ড প্রাপ্তি এবং ফাসি হইয়া! যাওয়ার বিষধ 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

শোভাবাজার বাটী হইতে ধৃত দুই জনেরও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হইল। 


ভূপেকন্দ্র চট্রোপাদ্যায়ের প্রাণনাশ 


রাজেন্্রনাথকে লক্ষৌ-এ পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারের 
বাটী হইতে ধৃত এব” দণ্ড প্র/প্ত মোট এগাঁরজন বিপ্রণীর অবশিষ্ট দশ জনকে 
রাখা হইরাছিল আলিপুর সেণ্ট)ল জেলের বোম! হয়ার্ডে । বোম! ইয়ডের 
উত্তরদ্িকে যে রেট ইবার্ ছিল, অন্তরীণে আবদ্ধ বাজনৈতিক বন্দীগণকে 
সেখানে রাখা হইত। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের আশার পুলিশের গোয়েন্দা 
বিভীগের ডেপুটি স্থপারিপ্টে্ডেণ্ট রায় বাহাছুর ভূপেন্ছ চট্টোপাধ্যায় এই 
ষ্টেট ইয়ার্ডে মাঝে মাঝে বাতারাত করিতেন ৷ বিপ্রণীরা তাহার উপর তুষ্ট 
ছিলেন না। ১৯২৬ সালের ২৮শে মে তারিখে সন্ধার অল্প পরে তিনি 
বখন ঠ্রেট ইয়ার্ডে কিয়ৎ্কাল অবস্থান করিয়! প্রথান করিবার জন্য রেট 

৩-দ্ি 
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ইয়ার্ডের বাহিরে আসিঘ়াঁছেন, অমনি বোমা ইরার্ডের কয়েকজন বিপ্রবী 
ওয়ার্ডারের নিকট হইতে বলপূর্তব ক চাবি কাড়ি! লইর। তদ্দাবা দরজা 
উন্মুক্ত করিগ্রা বাহির হইরা আদেন এবং লোচদণ্ডের আঘাতে ভূপেন্দ্ 
চট্টেপাধ্যারকে সেইখানেহ নিহত কবেন | 

এই ছন্তাকাঁগুকে অবলম্বন কবিয়া ১৯২৬ সালের ৯ই জুন আলিপুর 
উাইব্যঙ্গালে তিনর্জন বিগাবকেন নিকট দণ জনের পুনবাব খিচার আরম্ত 
ভইল। এহ মামলার শ্চারে অনন্তহি মিত্র, প্র মন্দ চৌধুদী ও বীরেন 
বন্দোপাধায়ের ফাসির আদেশ হইত, আব অবশিষ্ট সাতজনের হইল 
দীপান্তর দণ্ড । 

কলিকাঁত। হাইকোর্টে বথন এই মামনাব পুলব্রিতাব হইল, তখন শীরেন্ছ 
বন্দ্যোপ।ধ্যারর প্রমুখ পান জন অভিগান্ত মীসামী শিরপবাধ বলি! সাব্যস্ত 
হইলেন ; অনন্তহরি মিত্রের প্রাণদগ্ডই সমথিহ হইল) ভিন জনের হইল 
বাঁবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদ চৌধুনীর দণ্ড লইর্রা ছুইজন বিচার- 
পতির মধ্যে উপস্থিত হইল মতদ্বৈধতাঁর । একজন বিচারপতি তাহাকে 
দ্বীপান্তর দণ্ডে এব অপর জন তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্তত করিবার পক্ষে 
অভিমত প্রকাশ করিলেন। ফলে প্রমোদ চৌবুখীব মামলাটি প্রধান 
বিচারপতির নিকট প্রেরিত হল এবং তিনি তাহাৰ মৃত্যুদণ্ডই সমর্থন 
করিলেন। ১৯২৬ সালের ৯ই আগষ্ট এই রাঁন প্রদত্ত হইল । 

দেওঘর ষড়বন্ত্র মামলাডেও এই সমর কয়েকজন দণ্ু প্রাপ্ত হন। 

এদিকে চৌরীচৌরার ঘটনার পরই যে গণ-আন্দৌলন 'অনেকট। নিস্তেজ 
হইয়া! পড়িল, পূর্ধেই তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে । ১৯২২ সালের ১৩ই মা্চ 
মহাত্মা গান্ধীও গ্রেপ্তার হইলেন। তিনটি অপরাধের জন্য ছুই বৎসর 
হিসাবে ভীহার ছয় বলর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। 

খিলাফত সমস্যার এই সময় অনেকট! সমাধান হইয়! যাওয়ায় একদল 
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স্বার্থপর লোক হিন্দু-মুনলমানে পুনরায় বিভেদ ঘটাইবার চেষ্ট! করিতেছিল। 
ইহার ফলে ১৯২২ সাঁলে মহরম উপলক্ষে মূলতানে উভয্ব সম্প্রদায়ে বাধিল 
দাঙা। ১৯২৩ সালেবাংলা দেশ ও পাঞ্জাবেও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা -হাঙ্গাম! 
দেখ! দিল। ইহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দীঙ্গ। চলিতেই 
লাগিল। ১৯২৬ সালে ম্বামী শদ্ধানন্দ দিল্লীতে নিজ ভবনে একজন 
নুলমাঁন আততারীর হন্তে নিহত হইলেন । 


দ্বরাজ্য-দল 


দেশবন্ধু চিত্তবপন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃগণ 
কাঁরামুক্তিব পর বাহিরে আপির] গঠন করিলেন স্বরীজ্য-দল এবং তাহার! 
কাউন্নিলে প্রণেশেব সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিনেন। ইহার ফলে আইন সভার 
শির্ব।চনে খানা দেশে এখং মধ্য প্রদেশ ও বেরারে শ্বরাড্য-দল বিশেষ 
সাফল্যলাভ ৭ বল। 


সাইমন কমিশন 


ম.ণ্টগু-চেমন্ধের্ড শাসন-সংস্কার আইনে এইরূপ একটি বিধান ছিল 
যে, উক্ত শাণন স্থা চালু হইবার দশ বৎসর পরে ভারতীয় শান ও 
রাজনৈতিক অ স্থা পধারলোচনার জন্য একটি কমিশন নিধুক্ত হহবে এবং এ 
কমিশন আবশ্যক পরির্তনার্দির বিষরে নিজেদের সিদ্ধান্ত বৃটিশ গভরমেপ্টের 
বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে; কিন্ত ভারতের রাঁজনৈতিক অবস্থা দ্রুত 
অবনতির দিকে যাঁইডেছে দেখিয়া নির্দিষ্ট দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
বুটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে একটি কমিশন 
প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ভারতীয়দের দাবী মিটাইবার পক্ষে 
কিন্ত মাত্র একটি কমিশন প্রেরণের ঘোষণায় কিছুই কাঁজ হইল না। চাঁলু 
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শীসন-ব্যবস্থার সামান্য কিছু রদ বদল তখন ভারভীয়গণের কাম্য নহে_ 
তাহারা তখন সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য অধীর এবং 
ব্যাকুল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
হইল, তাহাতে “পূর্ণ স্বাধীনতাই ভাঁরতবাসীর লক্ষ)” এই মর্মে গৃহীত হইল 
একটি প্রস্তাব এবং সিঙ্কান্ত গৃহীত হইল বুশ গভর্ণমেপ্ট-প্রেরিত উক্ত 
কমিশন সম্পূর্ণরূপে বর্জনের । কাঁকোরী মামলায় গুরুদগ্ুপ্রাপ্ত আদামীদের 
প্রতিও সুখিব্চনার দাদী জানান হইল। 

যাহা হউক, ঘোঁষণা অন্তঘারী ১৯২৮ সালের ফেব্রুারি মাসে একটি 
কমিশন ভারতে আন্দনল। তাহাতে সদস্য ছিলেন সর্বশুদ্ধ সাত জন। 
কমিশনের সভাপতি সাইমনের নামান্ুসারেই কমিশনের নাঁম ভইল 
সাইমন কমিশন । 


লাল! লাজপৎ রায়ের ম্বৃত্যু 


উক্ত কমিশনে কিন্তু একজনও ভারতীয় সদন্য গ্রহণ করা হয় নাই । 
ঘাহাদ্দের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য এই কমিশন, তাঁহাদেরই 
মধ্য হইতে কোনও প্রতিনিধি গ্রহণ করার প্রয়োজনীরতা বুটিশ কর্তৃপক্ষ 
অনুভব করিলেন না । এই স্বৈরাচার এবং ধুষ্টতার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত- 
ব্য(পী প্রবল প্রতিবাদ উদিত হইল | কমিশন ওরা ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এ 
পদার্পণ করিলে “০০ 0801 3110.০0” লিখিত কৃষ্জ পতাকা প্রদর্শিত ও 
সর্ধত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল। কমিশন লাহোরে উপস্থিত হইলে 
দেখানে এক বিরাট বিক্ষৌভ-শোভাযাত্র। বাহির হয় । লালা লাজপৎ রায়, 
ডাঁঃ সভ্যপাল, ডাঃ আলম প্রভৃতি নেতৃবুন্দ এই শোভাযাত্র! পরিচালিত 
করেন। লাহোরের পুলিশ স্থপারিণ্টেপ্ডেন্ট মিঃ স্কট ও তাহার সহকারী 
মিঃ সা্তীর্ন পুলিশদল লইয়া বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইয়া ই শোভাঘাত্রা 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৩৭ 


ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে এক অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত 
হইল। পুলিশের লাঠিতে স্বয়ং লীলা লাঁজপৎ রায় বুকে, মাথায় ও 
শরীরের অন্যান্ত স্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই আঘাঁত- 
প্রীপ্তির ফলে লালাজী সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া শঘা। গ্রহণে বাধ্য 
হইলেন এবং তাহার ফুলফুসে যন্ত্রণা উপস্থিত হইল । এইভাবে ভূগিতে ভূগিতে 
ই উপলক্ষ করিয়াই ১৯২৮ সালের আগঞ্ মাসে ভিনি শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন । লক্ষৌ-এপত্ডিত জওহরলাল নেহেরুও পু'লশের হস্তে নিগৃহীত হইলেন। 


দিল্লীতে সব্বদল-সম্মেলন ও কলিকাতা কংগ্রেস 


এদিকে কমিশনকে বর্জন করিনা কংগ্রেস ভারতের দাবী প্রস্তুতের 
জন্য নিজেরাই হইলেন উচ্যে।গী। ১৯২৮ সালের ফেক্ররারি মাসে দিল্লীতে 
এক সর্ধবদ্ল-সন্মেলন অন্তন্ঠিতহইল | উক্তসম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্ডিত 
নছিলাল নেচেরুব নেতৃত্বে ঘে কমিটি গঠিত হইল, ভাহাতে করা হইল 
ডোঁমিনিরন ই্টেটামের দাণী। এই বৎসর কলিকাতীঘ পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেকর সভাপতিত্বে কংগ্রেমের যে অধিবেশন হয়, ভাহাঁতে মহাত্মা গান্ধীর 
চেষ্টায় নেচেরু-বিপে|্টই সমর্থিত ভইল এবং বুটিশ গভর্ণমেপ্টকে জানাইয়া 
দেওয়| ভইল থে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই দাণী পূরণের 
ব্যবস্থা না করিলে কংগ্রে অঠিংস অসহবোগ আন্দোলন স্থুরু করিয়। 
জনসাধারণকে কব প্রদান বন্ধ করিতে অথবা অন্যান্য উপাঁয় অবলগ্কন 
করিতে নির্দেশ দিবেন । 

চরমপন্থী দল কিন্তু এই ডোমিনিয়ন ্রেটাসেব দাঁশীতে সন্কষ্ট হইলেন ন1। 
তাদের মুখপাত্র হিসাঁবে সুভাষন্্র (পরে নেতাঁলী) ও পণ্ডিত জওহরলাল 
পর্ণ স্বাধীনতার দাবীই উত্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গান্ধীজীর 
প্রস্তাবই গৃহীত হয় । 
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কংগ্রেদের এই কলিকাতা অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের পরিণালন! 
ও অধিনারকত্বে এক বিরাট শ্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল । 
যতীন দস ছিলেন *ই খ্যিতরে স্ুভাবচন্দ্রের সহকারী । এই অধিবেশনের 
আর একটি গুরুত্ব হইল এই থে, ভারতের নানা স্থান হইতে বিপ্রবীর 
আসিয়। এই অধিবেণনে সমবেত হইরাছিলেন এবং তাহার একত্রে পরামশ 
করির] তাহাদের পরবন্তী কন্মপন্থ। নির্ণয়ের স্রযোঁগ পাইয়াছিলেন। ভগৎ 
সিং, যতীন দান, কুর্্য সেন গ্রভৃতি অগ্রি-সাধকগণের এই অধিবেশন 
উপলক্ষেই একত্র বোগাঁধোগ হইরাছিল। 

গোপীনাথ সাঁগ, রাজেন্ত্রনাথ লাহিড়ী প্রভতির ফাপির পর হইতেই 
অসন্তোষের বহন পুনরার ধুমায্িত হইতেছিল। তছুপ-র সাইমন কমিশনের 
ভারতে আগমন ও অবস্থান উপলক্ষে চতুন্দিকে বে বিশ্ষগোভ ও আন্দোলন 
চলিতেছিল, তা দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট রুদ্র-নীতি অবলম্বন করায় 
অবস্থার আরও অথনতি ঘটিল। বিপ্রবী ডগৎ্ সিংএর আব্ভাঁব এই 
সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


ভগৎ সিং 


ভগত্ সিং ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী সব্দার অভিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পত্র। 
তাহার পিতার নাম কিষেণ সিং | অল্প বয়ল হইতেই বিপ্রণীদিগের সহিত 
ভগৎ সিং-এর মেলামেশা ছিল। ১৯২০-২১ সালের গণ-আন্দোলন ব্য 
হওয়ার পর বখন ধীরে ধীরে দেশ আবার পিপ্রবান্দোলনের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তখন ভগৎ নিং অন্যান্ত সহকন্মীর সহিত পাঞ্জাবে 'নওজোয়ান 
সভা” নামে এক ব্প্রণী সমিতির সংগঠন করিতেছিলেন। এদিকে 
কাঁকোরী মামলার অভিযুক্ত বিপ্রবীরা যে “হিন্দুস্থান সোস্তালিষ্ট রিপাবলিকান 
এশোসিয়েলন” গঠিত করিয়াছিলেন, নিদিষ্ট অবস্থায় চন্রশেখর আজাদ 
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তখনও তাহাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছিলেন। এই চন্দ্বশেখর 

আজাদকে পুলিশ বহু চেষ্টা! কবিযাও বহুদিন যাবৎ গ্রেপ্াব করিতে সক্ষম 

তয় নাই । *ঘঅবশেমে ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুঘারি এলাহাঁবাঁদ শহরের 
এলক্রেড পার্কে পুলিশ যখন তাভাকে ধৰরিবাঁব চেষ্টা কবে, তখন একটি 

ছোটথাঁট লড়াই বাধিষা ধায। ইহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ধচারা 

গুকতররূপে আহত হয় ছিব" চন্দরশেখব আজাদ শেষ পযন্ত ধৰা না! দি! 

নািজব আগ্রেবাস্ত্রেব গুলিতেই নিজে আত্মভতা। কবেন। 





তগহং সিং 
বাহা হউক, ভগৎ সিং প্রতি বিগ্লবীবাঁও চন্রশেখর আজাদ-নিয়নত্রিত 
দলের সংস্পর্শে আসায় বিপ্রবীদিগের শক্তি ও বর্্মততৎ্পবতা পুনরায় বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইল। স্বদেশী ডাকাতি আবার সুরু হইল পুরাদমে । লাভোবের 
কাশ্মীরী বিল্ডিং এবং সাহারাণপুর, আগ্রা! ইত্যাদি স্থানে বোমা! তৈয়ারির 
কারথান৷ স্থাপিত হইল । 
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বিপ্রণর্দিগের কার্যের নানারূপ পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল । 
কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দগুপ্রাপ্ত শচীন্্নাথ সাশ্সাল ও ঘোগেশচন্দ্র 
চট্টোপাধায়কে বে ট্রেণে লইয়া বাওয় স্থির হইয়াছিল, সেই ট্রেণ হইতে 
তাঁহ[দিগকে বলপূর্বক ছিনাইবা লইবারও একবার সঙ্গল্প করা হয়। 
'মার একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল ধে, উক্ত মামলার রাজদাক্ষীদিগকে 
হত্যা! করা হইবে। সাইমন কমিণানর সভ্যগণ ঘে ট্রেণে বাইবেন, তাভা 
ডিনামাইট-সংঘোগে বিধ্বস্ত করিরা দেওরীও একবার স্থির হইয়াছিল। 
শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য উক্ত পরিকল্পনাগুলিকে মার কার্যে পরিণত করা 
হয় নাই । 


সাগুাস-হত্য। 


মি; দট ও মিঃ সাপের নেততে লাহোরে বিক্ষে।ভ-শোভাবাত্রার উপর 
পুলিশের লাহি-চানন! এব* তাহাতে আহত হইরা তুগিতে ভুগিতে লালাশার 
মৃত্যুব বিষ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । বিপ্রণীদের দৃষ্টি এইবার তাহাদের 
উপর পড়িল। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কতিপয় বিপ্রণীর তক্তে 
লাঁভোবের কোট স্লীটের মোডে অপরাহ্রকীলে মি সাগুর্সপ ও তাহার 
সঙ্গী চল্প[লাল প্রাণ হাঁরইলেন | ট্রাকিক ইন্সপেক্টর মিঃ ফা 
আঁভভাঁরীদের ধরিব।র চেষ্টা করিলেন_কিন্ত তাহাব উপরও গুলি বষিত 
তইল। ভন্তে গুলির আঘাত পাইর। তিনি পলাইয়ব| যাইতে বাধ্য হইলেন । 
ভগত সি. এব* তাহ।র দলবলেব দ্ারাই এই ভন্যাকাণড অনুষ্ঠিত হইল। 


দিলীর আইন-পরিবদে বোম। 


সাণ্ডার্ম-হত্যাৰ কয়েকমাস পরেই ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর 
আইন-পরিষদ ভবনেও এক কাঁও ঘটিয়া গেল। পরিষদের সভাপতি যখন 
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100115 98659 1] সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, তখন অকম্মাৎ পরিষদের ছুই স্থানে সশব্দে ঘটিল বোমার 
বিক্ষোরণ। ইহার ফলে কয়েকজন আহতও হইলেন । তগৎ পিং এবং 
বটুকেশ্বর দত্তের দ্বারাই এই বোমা বিস্ফোরিত হইয্াছিল। ইহার পর ভগৎ 
সি- দুইবার গুলিও ছুড়িলেন। প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! ব্যতীত অবশ্য এই 
সকল কাশ্যকলাপের আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল না । 

বিস্ফোরক আইনের তিন ধাঁরা অনুধারী এবং হত্যার চেষ্টার অভিযোগে 
গত সিং ও ঝটকেশ্বর দত্তের বিচাঁব হইল । বিচারে দুই জনের প্রতিই 
প্রদত্ত হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড । 


লাহোর বড়যন্ত্র মামল। 

পরিষদে বোমা বিক্ফোঁরণ ঘটনার কম়েকদিন পরেই পুলিশ লাহোরের 
কাশ্মীরী বিল্ডিং খানাতল্ন করে এবং বহু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত 
হঘ্ন। শুকদেন, কিশোৌরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন সেইথানেই গ্রেপ্তার 
হইলেন | ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ 
সকল ব্যাপার জানিতে পারিল এবং নান! প্রদেশ হইতে গ্রেপ্তার করিল বনু 
বিপ্রবীকে। পরে এই সকল ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা 
নামে রুজু হইল এক বিরাট মামলা । যতীন দাঁস, শুকদেব, কিশোরীলাল 
প্রভৃতি বহু ধিপ্রবীকে এই মামলায় আসামী কর! হইল। ভগঙ্খ পিং এবং 
বরকেশ্বর দত্তও আবার নূন করিয়া এই মামলায় অভিথুক্ত হইলেন । 
মুক্তিলাভের আশাব ধৃত বাকিদের মধো সাতজন হইল রাঁজসাক্ষী। 

১৯২৪সাল হইতে ভারত-সম।টের বিরদ্ধে ঘুদ্ধঘে।যণার্থ অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও 
লোকজন প্রভৃতি সংগ্রহ এবং এতছৃন্দেশ্টে সমিতি-গঠন ইত্য[দির অতিবোগ 
আদামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইল । মামলার শুনানি আরম্ত হইল ১৯২৯ 
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সালের জুলাই মাসে । রাদবন্দীদের প্রতি ছুর্ধ্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎ 
সিং ও খটুকেশ্বব দত্ত ইতিমধ্যেই জেলখানায় প্রায়ৌপবেশন আরম্্ করিয়া- 
ছিলেন। অনশনের ফলে ভগৎ দিং এই সময় খুব ছূর্ববল হইয়া পড়িয়া- 
ছিনেন বলির তাহাকে ট্ররেগারে করিয়া আদালতে আন হইতে লাগিল। 


এতিহাসিক অনশন 


মামলা চলিতে থাকার সমর অভিপুক্ত বিপ্রধীরা আদালতে একত্রে 
মিলিনা তাহাদের পরদ্ত্রী কন্মপন্থ। নিৰপিত করিলেন । তাহারা স্থির 
কবিলেন মে উত্তম থাগ্ঠ, সবাদপত্র ও পুস্তকপ্র(প্তি এবং *সকনেব একই 
শ্রেণীতে অবস্থান ইত্য।দিব দাবীতে প্রাবোপবেশন স্ুক কবিবেন। পরামশ- 
মত আবস্তও হইল সেই শ্রতিহাপিক অনশন, নাভার পরিণতিতে জীবন দিবা 
শহীদ হইলেন বাংল।র মৃহ্যঞ্জরী সন্তান যভীন দাস। 


বাংলার দদীচি যতীক্দ্রনাথ দাস 


১৯০৪ সালে বিপ্রবী যতীন্্রনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিভাব 
নাম বহ্কিমধিহাবী দান । শৈশবকালেই যতীন্্নাথের মাতৃবিষোগ ভয় । 

১৯২০ সালে তিনি ভবানীপুব মিত্র ইন্স্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন অসহযোগ 
মান্দোলন ক হইয়াছে । যতীন্দ্রনাথ কলেজে ভপ্তি হইলেন বটে, কিন্তু 
পড়াশুল। বেশিদিন চাণাইতে পারিলেন না। দেশসেবাব আহ্বান তাহাকে 
চঞ্চল করিয়া তুীল এবং দক্ষিণ কলিকাঁ1 কংগ্রেস কমিটির অধীনে তিনি 
কর্মে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২১ সালে পশ্চিম বঙ্গে বন্যার প্লাবন ঘটিলে 
বতীন্দ্রনাথ বন্তাপীডিত এলাকায় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মালে যতীন্দ্রনাথকে প্রথম কারাদণ্ড ভোগ 


্বাধীনতাব বক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৪ 


করিতে হয। এই বৎসবই জুলাই মাঁদে তিনিপুনবাঁষ দ্বিতীববাব তিন মাসেব 
জন্য কাবাবরণ কবেন। তিনি বখন জেল হইতে মুক্তলাভ কবিলেন, তখন 
অসহযোগ আন্দোননেব বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইযাছে । পুনরাঁঘ শিক্ষা- 
লাঁভেৰ উদ্দেশ্তোে ঘতীন্্নাথ আশুতোষ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন | ১৯২৪ 


গে 





যতীন্রনাথ দাস 


সাঁলে তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন দক্ষিণ কলিকাতা ক"গ্রেস কমিটিব 
এবং বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সানালের সহিতও এই সময তাহার যোগাযোগ 
ঘঁটিল। ইহার ফলে তিনি অন্যান্য সহক্ম্্ীদের সহায়তায় “দক্ষিণ কলিকাতা 


৪৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


তরুণ সমিতি নামে একটি সমিতি সংগঠিত করিলেন । এই সমিতির উদ্দেশ্য 
হইল দেশের তরুণ যূবকগণের শক্তিকে সংহত করিয়া তাহাদের মনে 
উৎ্সাঙ্ক ও প্রবণ! সঞ্চার দ্বারা বৈপ্রবিক ক্রিয়া-কলাপের উপযোগী 
করিয়। তুলা । 

গণ-আন্দোলন বন্ধ হইব গেলে দেশে খন বিপ্রববাদ আবার প্রসার 
লাঁভ করিতে লাগিল, তখন ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে যে বহু নেতাকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল, তাহা পৃর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ১৯২৪ 
সালের «ই নভেম্বর রাত্রিকালে বতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। 
গ্রেপ্তার করিয়! প্রথমে তাহ।কে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয় 
পরে স্থানান্তরিত কর! হর মেদিনীপুর জেলে । সেখানে অবস্থানকালে তিনি 
পীড়িত হইয়। পড়িলে তাভাঁকে ঢাঁকা জেলে পাঠান ভইল। 

এই ঢাকা জেলে থাকিতে থাকিতেই যতীন্দনাথ প্রথমবার অনশন 
মবলগগন করিয়াছিলেন। জেল স্পারিপ্টেপগ্ডেপ্টর গঠিত আচরণের 
প্রতিবাদে এই সমর তিনি বিশ দিন উপবাস পালন করিরাছিলেন। শেষ 
পর্যান্ত সুপারিন্টেগ্ডেণ্ট তাহার অভিবোগের প্রতিকার করিখাব প্রতিশ্রুতি 
দেওয়াব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি প্রারোপবেশন ভঙ্গ করেন। 
অতঃপর তিনি প্রেরিত হন পাঞ্জাবের এক জেলে এব” সেখান হইতে 
তাকে আনিয়া পরে আবার চট্টগ্রাম জেলার এক গ্রমে কিছুদিন অন্ত- 
বীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা ভয় । অবশেষে ১৯২৮ সালের .৯শে সেপ্টেম্বর 
হারিখে তিনি মুক্তিলাভ করেন । 

নুক্তি পাইয়া তিনি শিক্ষালাভেব্ন উদ্দেস্তে ভক্তি হইলেন বঙ্গবাশী কলেজে। 
এখানে তিনি ধি-এ পড়িতে লাগিলেন । ১৯২৮ সালে কলিকাতায় 
ক-গ্রেসের বে গুরত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়, তছুপলক্ষে গঠিত বিরাটু শ্রেচ্ছা- 
মেবক-বাঁহিনীর সংগঠন ব্যাপারেও যতীন্নাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। 
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এই অধিতবশনের সময় ভারতের নানা স্থানের পিপ্রথীরা আপিয়া একনে 
যুক্তি-পত্বীমর্শের স্থঘোগ পান এবং নূতন কর্দোগ্যোগের স্চনা হয়। 
সম্মিলিত প্রধান প্রধান বিপ্রবীদিগের সহিত যতীন্দ্রনাথও ছিলেন । 

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্্রীয় সমিতির রংপুর অধিবেশনের 
প্রাক্কালে বাংলার নেতৃষ্কানীয় তরুণবিপ্রবীরা সমবেত হইয়া াগদের ভবিষ্যৎ 
কার্ধাক্রম নিন্ূপিত করেন। স্থির হয় যে, কয়েকটি জেলার অস্ত্রাগার 
প্রভৃতি আক্রমণ এবং ছোঁট ছোট ঘশটিগুলি অধিকার করার 
চেষ্টা করা ভইবে। চট্রগ্রামে থে সণস্ত্র অত্যু্থান পরবন্তীকাঁলে ঘটিয়াছিল 
_তাঁহা ছিল এই পরিকল্পনারই অন্ততম অংশ । 

অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলগুলির সহিত যোগাঘোঁগ 
রক্ষার ভার পড়িয়াছিল ঘতীন্দ্রনাথের উপর । বোম! তৈয়ারিতেও বতরীন্্- 
নাথের দক্ষতা ছিল । সাগুস-হত্যার পর পলামিত অবস্থায় গোপনে ভগং 
সিং কলিকাতায় আসিয়। উপস্থিত হন এবং পাঞ্জাবে সন্জাসবাদী ক্রিয়া-কলাপ 
চাঁলাইবার জন্য বাংল/র বিপ্লবীদিগের নিকট অন্ত্র-শস্ত্র প্রার্থন। করেন । 
দিলীর আইন-পরিষদ ভবনে বোম! নিক্ষেপের প্রয়োজনীরতার উপরও 
তিনি গুরুত্ব আরোপ করিলেন । প্রার্থনা মত কিছু পরিমাণ অন্ত্র-শস্ু 
বাংলার বিপ্রণারা ভগঙ্খ সিংকে দিলেন__কিন্তু ভগৎ সিং-এর বোমা ও 
অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল প্রচুর । এ বিষয়ে ভগ সিং বতীন্দরনাথের 
স্হাঁয়ত। প্রার্থন! করার তিনি বোমা তেরারি করিয়া দির। ভগৎ| সিং-এর 
দলবলকে সাহাব্য করিবার জন্য উত্তর ভারতে গিরা কিছুর্দিন অবস্থান 
করিতে থকেন। ইহার পর দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত 
হয় এবং পরে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে অন্যান্য বিপ্রণীদের সহিত 
বতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে | 

অনশন অবলদ্বনের যুংক্তযুক্ততা সম্বন্ধে বখন লাহোর ষড়ান্ত্মামলার 
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বন্দীদিগের মধ্যে আলোচনা হয়__তখন এইকপ মনশনের বিরুদ্ধেই যতীন 
নাথ মত প্রকাশ করিরাছিলেন। তিনি জানাহবাছিলেন বে,আব্ত্রব সাহায্যে 
অত্যাচারী বুটণ সাশগ্ের অবলান সংঘটত কর] থে বিশ্রবীদিগের কার্ধ্য 
এবং উদ্দেশ্য, তাঁহাদেব পক্ষে অহিংম প্রায়োগণেশন অবলগ্বন করিয়! 
মভিযোগের প্রন্তকারেব উপায় অন্বেষণ কবা ঠিক হইবে না; বরং 
সংগ্রামের পথে বুটিশ সামাজ্যের ধ্বংল সাধনের কাধ্য৮বী পন্থা অন্রলরণ 
করাই অধিকতর শ্রেঘ্; হবে | বতীন্ত্রনাথের একট অত অনেকে সমর্থন 
করিলেন বটে, কিন্তু অনেকে আশার হ্াহাকে উপছাপও করিলেন । 
ষ্টাহাঁর1 ভাঁবিলেন যে, অনশন অবলম্বনের ভয়েই পোধছব বতীন্রনাথ এন্দপ 
বক্তি দেখাইতেছেন। 
সেদ্রিন ধাহারা বতীন্দ্রন/থকে চিনিতে তভৃল কধিগাহিলেন_ভীহাদের 
ভুল ভাঙ্গিরাছিল ইহাঁরই কৰেক মাপ পরে--১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে । 
পরামর্শের পর বিপ্রবীরা স্থির করিলেন বে, অভাব-অভিঘোগের 
প্রতিকারকল্পে তীহাবা প্রাবোপবেশন স্তর করিবেন এবং €ই উপলক্ষে 
ক্টাহাদের প্রদত্ত বিবৃতিতে অভ।ব-মভিবৌগের বিষন্ব থাকিবে বটে__ 
কিন্তু বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী লইরাঁই বিবৃত রচিত হইবে। ভগৎ্ পিং পরে 
এই বিবৃতি আদালতে পাঠ করিয়াছিলেন । অনশন-ধর্মঘট আরম্ভ করার 
সময় যতীন্ত্রনাথ সহকন্মীদ্িগকে £ই প্রতিজ্ঞাম আবদ্ধ করিঘা লইলেন যে» 
দাবী পূর্ণ ন৷ হওয়! পর্যন্ত কেহ প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। 
ইহাঁর পরই সুরু হইল বন্দীদিগের অনশন-ধর্মঘট । কখনও ভয় 
দেখাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদের উপবাস ভঙ্গ 
করাইবার চেষ্ট1। করিতে লাগিলেন_ কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। 
প্রায়ৌপবেশন আরস্তের কয়েকদিন পরেই যতীব্দরনাথের শরীর 
ভাঙ্গিয়! পড়িল। ১৮ই জুলাই যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাত| কিরণ দাস এ 
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বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আরুষ্ট করিলেন-_তাহারা কিন্তু অবিচলিত ॥ 
অনশনের দ্বাদশ দ্দিবসে চেষ্টা কর! হইল জোর করিয়া খাওয়াইবার । 
নাক এনং মুখ দির দুইটা! নল প্রথিষ্ট করাই! পেই নলের সাহায্য দুগ্ধ 
প্রভৃতি তরল খাদ্য যতীন্্ন/থের পাকস্থলীতে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করা 
ভইল | ইহার ফল হইল অতিশয় মারাজ্মরক। গলার নলটি শ্বাসনলী 
দিয়া ফুদ্ফুদের দিকে চলিয়! যাওয়ায় ঢালিয্ব| দেওয়া! তরল পদার্থ উদরে 
না গিয়। ফুস্সে গিয়া সঞ্চিত হইল এবং তাহার ফলে তাহার ফুস্গুসে 
উপস্থিত হঈল দারুণ যন্ত্রণা । তাহার শ্বাসক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়! 
যাঁওরাব উপর্রুঘ হইল _নাঁক দির পড়িতে লাগিল রক্ত । ডাক্তারের 
জোঁর-জবরদ-্্তব ফলে তাঁর পাঁকস্থলীও জথম হইল। যতীন্দ্রনাথ শীঘ্রই 
সংজ্ঞাহীন হইরা পণ্ড়ুলেন। তাহাকে গেল হাঁসপাঁতালে স্থানান্তরিত 
কর হইল । 

তিন দিন যতীন্রনাথ অট্চতন্য অনস্থায় রহিলেন। ইন্জেক্পন প্রভৃতি 
প্রয়োগ করিয়া তিন দিন পরে তাহার সংজ্ঞ। ফিরাইয়া আনা গেল বটে, 
কিন্ত নিউমোনিরার লক্ষণ তাহার শরীরে পরিশ্ফুট হইল। অসহা যন্ত্রণা 
কাতর হইতে থাফিলেও তিনি গুষধধ বা পথ্য গ্রহণে সম্মত 
হইলেন না । 

অনশনের অষ্টাদশ দিবসে যতীন্তরনাথের কনিষ্ঠ সহোদরকে তাহার 
নিকট থাকিধার জন্ কর্তৃপক্ষ অন্রোধ জানাইলেন এবং তখন হইতে কনিষ্ঠ 
কিরণচন্দ্র তাহার জ্যেঠ ভ্রাভার শঘ্যাপার্থে থাকিয়। কাহার শুশ্রযার রত 
হইলেন। নিকটে থাকিতে অন্রমতি দিখাঁর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ কিন্তু কিরণ- 
চন্দ্রকে একটি কঠোর সর্তে আবদ্ধ করিঘ্বা লইলেন। কিরণচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি 
দিতে হইল বে, সঙ্ঞান বা অজ্ঞান ঘে কোন অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যদি থাগ্য বা 
পানীষ্ব চাহিয়া! বসেন, তথাপি তিনি তাহ! দিবেন নাঁ। কক্ষে,জলের, 
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কু্জা থাকিলে যদি কোনও সময় তাহা দেখিয়া তিনি জলপাঁনের জন্য প্রলুব্ধ 
হন, সেইজন্য জলের কুঁজ। বতীব্্নাথ ইতিপূর্বেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন । 
বতীন্দ্নাথের কঠোর সাধনা এইভাবে সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর 
হইতেছিল। 

এদিকে তীহার শারীরিক অবস্থা দিনের পর দিন অতিশয় শোচশীয় 
হইয়া উঠিতে লাগিল । ওজন কমিয়৷ গেল ২৫ পাউও -৫ই আগষ্ট নাগাদ 
নাড়ীর গতিও নামিয়া গেল পঞ্চাশের নীচে । প্রসিদ্ধ জন-নায়কগণের 
কেহ বা তাহাকে অনশন ভঙ্গের অগ্ররোধ জানাইলেন, কেহ বা পাত্র 
লিখিলেন কাঁরা-কর্তুপক্ষের নিকট তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়া-_আঁবাঁর কেহ ব! বন্দীদিগের প্রতি সরকারী আচরণ ও ওউদাসীন্তের 
তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে দিলেন বিবৃতি । ৬ই আগষ্ট রাত্রি ৮টা 
হইতে ১২টা1 পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন অবস্থার কাটাইলেন। ২২শে 
আগষ্ট হইতে তাহার তিন দিন অতিবাহিত হইল অর্দচেতন অবস্থায় । 
তখনও পধ্যন্ত যতীন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গল্লে অটল। তাহার মুক্তির দ্বাণীতে 
দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতির অন্তষ্ঠান হইতে লাগিল । 

অনশনের ৫২ভম দিবসে ঘতীক্মনাথের বাচিবার আনব কোন সন্তাবন। 
রহিল না । পাঞ্জাবের ছোটলাট কিরণচন্ত্রকে ডাঁকিরা ঘতীন্দ্রনাথকে 
জামিনে মুক্তি দিবার প্রন্তাব করিলেন । কিরণচন্ত্র জানাইলেন যে, তাহার 
ভ্রীভাকে বিনা সর্তে মুক্তি না দিলে তাহীকে তাহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত 
করা যাইবে না এবং সেনূপ অবস্থায় যাহাই ঘটুক না কেন, তিনিও তাহার 
ত্রার্তাকে অনশন ত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে পারিবেন না। বর্তৃপদ্দ 
অতঃপর গোপনে বতীন্দ্রনাথকে জামিনে খালান দিবাঁর ব্যবস্থা করিলেন। 
যতীন্দ্রনাথ তাহ। জানিতে পারিরা! মুমূর্ধং কণ্ঠেই জানাইলেন তাহার দৃঢ় 
প্রতিবাদ । তখন সশস্ত্র পুলিশদল আসিল জোর করিয়া, তাহাকে, মুক্ত 
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করিয়। দিতে । তিনি জানাইলেন, প্রব্ূপ করিতে গেলেও তাহার মৃত্যু 
অবশ্থন্তাবী__জীবিত অবস্থার সরকার তাহাকে জামিনে মুক্ত করিয়| দিতে 
পারিবেন না। অগত্য। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ফিরিয়! ঘাঁউতে বাধ্য হইল । 

৫৮তম দিবসে যতীন্রনাথের অন্তিম সময যেন আরও নিকটবন্তী হইল। 
এইবার আরম্ভ হইল হিন্কা এবং দমও ঘেন মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া আসিতে 
লাগিল। শেষ পধ্যায় বে স্থুরু হইয়াছে, তাহ বুঝিতে কাহারও আর বাঁকি 
রঠিল না। বতীন্্রনাথ কিন্তু ক্ষীণ হাসির রেখা! তাহার অনশনক্রিষ্ট মুখের 
উপর কুটাইয়। তুলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাহার জীবন-দীপ নির্বাপিত 
হইতে তখনও বিলপ্ধ আছে । ৬২তম দিবসে প্রাতঃকাঁলে সকলকে নিকটে 
ডাকিন। হষ্টচন্তে তিনি ধারে ধারে কথ! কহিতে লাগিলেন । গান শুনিতে 
চাঁহিলে তাহাকে গান শুনান হইল -গোলাপফুল পাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিলে জেল-কন্তুপক্ষ তাহাকে গোলাপ ফুল পাঁঠাইয়। দ্বিলেন। সকলের 
সহিত তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সমাঁজনৈতিক নান৷ আলোচন' 
করিতে লাগিলেন । সহকম্মিগণকে এক সময বলিলেন,_“আমার তো! 
সময় ঘনিয়ে এসেছে ) বিপ্রবী-জীবনের মান-সম্ম বজার রেখে তোমর! যেন 
সকলে বাঁচতে পারে! ।” | 

৬৩তম দিবসে প্রাতঃকাঁল হইতেই হিক্কার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল__ 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃই বেন হইয়া আসিতে লাগিল শিথিল ও অবসন্ন; কথা 
বলিবারও আর শক্তি রিল না। হৃতপিগড এতই দুর্বল হইয়। পড়িয়াছিল 
যে কয়দিন ঘাঁবতই উহ!র ক্রিঘ্না চলিতেছিল কিন বুঝা বাইতেছিল না । 
ইঙ্গিতে বতীন্নাথ গাঁন শুনিতে চাহিলে কনিষ্ঠ কিরণচন্ত্র গান গাতিয়। 
শুনাইলেন। তাহার মুখে তৃণ্ডির ক্ষীণ হাশ্রেখা দেখা যাইতে লাগিল। 
মধ্যাহ্ন ১২ট1 ৫৫ মিনিটের সময় একবার তিনি সহ্ছনা “বন্দেমাতরম্” 
বলিয়াই একেবারে স্থির হইয়া গেলেন । সহকন্্মীরা তাড়াতাড়ি নীচু 
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হইয়া পড়িরা পরীক্ষা! করিয়া বুঝিলেন যে, সবই শেষ হইয়! গিয়াছে । চক্ষু 
তাহাদের অশ্রুতে সিক্ত হইয়া উঠিল । 

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, যতীন্ত্রনাথ চির-বিদার গ্রহণ 
করিলেন । তাহার দেশবাসী সেদিন বিমূড় হইয়া] তাহার মৃত্যু-সংবাদ 
শুনিল; শুনিল যে ঘতীন্দ্রনাথ দেশের জন্ত ৬৩ দিন ধরিয়া তিলে তিলে 
মুত্তাকে বরণ করিনাছেন। পরলোকগত মহান আত্মার অনমশীর দৃঢ়তার 
উদ্দেশে তাহার! শরদ্ধ! নিবেদন করিল। 

শর দিনই অপর্াহ্্কীলে জেল-কর্তৃপক্ষ বতীন্দ্রনাথের ভ্রাতার হস্তে 
বতীন্দনাথের শবদেহ অর্পণ করিলেন। বিরাট জনত। ইতিমধ্যেই বাগ্র 
হইযা ক।রা-প্রাীরের বহির্ভীগে অপেক্ষা করিতেছিল। লাহোরের পুলিশ 
স্থপারিণ্টেপ্েপ্ট মিঃ হা|মিপ্টন হাঁডিং সেই বিরাট জনতার সমক্ষেই তাহার 
টুপি খুলিয়া মহ্গান্‌ বিপ্রবীর শবদেহের প্রতি তাহার শেষ অন্ধ প্রদর্শন 
করিলেন। 

তাঁহার শবদেহের সতকার বাহাঁতে কলিকাঁতাতেই সম্পাদিত ভথ্, 
জীবিত থাকিতেই এইরূপ ইচ্ছা ঘতীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদন্ত- 
যারা পাঞ্জাবের প্রণিদ জননেতাগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শবদেহমত 
সেই বিরাট জনতার শোক্বাত্র। ষ্টেসনের দিকে চলিন। কলিকাতার পথে 
বহু ষ্টেলসনে নরনারী সমবেত হই বতীন্দরনাথের স্মৃতির উদ্দেশে তাহাদের 
অন্তরের অন্দা-ভক্তি নিবেদন করিতে লাগিল। পণ্ডিত জওহরলাল 
শবাধারের নিকট গিয়া আত্মপন্ধরণ করিতে ন। পাঁরিয়। নীরবে অশ্রমোচন 
করিতে লাগিলেন। 

১?ই সেপ্টেগ্বর শবদেহ বহন করিয়া লাহোর এক্সপ্রেন আপির। পৌছিল 
হাওড়! ষ্টেননে। সেখান হইতে শোঁকঘাত্র। করিরা শবদেহ হাওড়া 
টাউন হলে লইর! বাওয়! হইল। স্থুভাব)ন্র তখন বঙ্গীর প্রার্দেশিক 
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রাষ্্ীর নমিতির সভাপতি । শোঁকবাত্রা পরিচালনার সকল খু'টিনাটি এবং 
হরতাল পালন সম্বন্ধে ১৪ই তাঁরিখেই তিনি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত করিয়া- 
ছিলেন। ১৫ই তারিখে সকাল আটটার সময় হাওড়া টাউন হল হইতে 
মুতদেহ লইয়া এক সুদীর্ঘ শোকথঘাত্রা বাহির হইল__কেওড়াতলা শ্বশানঘাটে 
পৌছীইতে সেই শোকীত্রার প্রায় ২ট1 বাঁজিয়া গেল। বিপিনচন্ত্র পাল 
মহাশয় তাহার শারীরিক অন্স্থতা সন্কেও কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে গিয়া 
উপস্তিত ভইয়াছিলেন। মুতদেহ একটি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন করিয়া 
স্থভাষচন্্র ও তাহার অবীন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বতীন্দ্রনাথের পাখিব দেহের 
প্রতি তাহাদের শেষ অভিবাদন জাপন করিলেন। তৎ্পরে চিতা 
অগ্নিপ্র্দান করিতেই অ্লক্ষণ মধ্যেই যতীন্্রনাথের নশ্বর দে তন্মীভূত 
হইয়া গেল। 

বতীন্্নাথ চলিয়া গেলেন__কিন্ত পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন তাহার 
অক্ষব স্থৃতি। বুটিশ সাআ্রাজ্যের ভিডি কম্পিত করি! তাহার দুর্জয় সন্ল্প 
নিজের জয় ঘোষণা! করিল। 

এদিকে লাহোর ষড়যদ্থ মামলার অন্াগ্য আসামীদের পিরুদ্ধে আনীত 
অভিবৌগনমূহের ঘখন প্রাথমিক বিচার চলিতেছিল, তখন হইতেই 
তাগদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন স্থুরু হইল। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্েটের 
সম্মুখেই সম সময় আদামীদের উপর পুলিশ নির্যাতন চালাইত। আপামী- 
গণ দায়রা-লোপর্দ হইলে 1,006 (০01190180)) 5859 (9101781756 
নামে একটি আইন পাঁশ হয় এব* উক্ত আইনে ঘোষণা কর! হয় যেলাহোর 
ধড়বন্ত্র মামলার বিচার একটি ম্পেশ্তাল ট্রাইবুন্ালের নিকট হইবে। 
মৃত্যুদণ্ড পধ্যন্ত দিবার ক্ষমতা! ট্রাইব্[ন্তালের উপর ন্যস্ত করা হইল, কিন্ত 
আইনের মধো এই অদ্ভুত বিধান রহিল বে, ট্রাইবুগ্তালের রায্বের বিরুদ্ধে 
আপিল চলিবে না। আপামী বা আইনজীবীদিগের অন্পস্থিতি সবেও 
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যাহাতে বিচারকার্ধ্য চলিতে পারে, সেইরূপ বিধানাবলীও আইনের মধ্যে 
বুহিল। 

ইহার পর লাঞছ্ের সেপ্টল জেলে বিচাঁরপতি কোন্ডস্থীম সাহেবকে 
চেয়ারম্যান করিয়] মোট তিনজন বিচারক লইয়া] একটি বিশেষ আদালত 
গঠিত হইল এব” তাহাতেই চলিতে লাগিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচাঁব। 
শ্রোগান দেওয়ার ব্যাপার লইয়া মামল। আরন্তের কিছুদিন পরেই একদিন 
আদালতের মধ্যেই পুলিশ ও বন্দীদিগের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। 
সেদিন বন্দীরা তাহাদের শ্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বু পুলিশ এক- 
ঘোগে তাহাদের আক্রমণ করিয়! প্রভার করিতে লাগিল। নিরন্তর বিপ্রবীর! 
বতদূর সম্ভব তাগদের সিত লড়াই করিলেন এব* পুলিশের তস্তে জনকষেক 
সুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ট্রাইবুন্তালের একমাত্র ভারতীঘ সদস্য 
জনীব আগা হায়দার পুলিশের এই নারকীয় নিুরতার নিন্দা করিয়া এক 
বিবৃতি দন করিলেন এবং তিনি ও কৌন্ডপ্্ীম সাহেব এই অত্যাচারেব 
প্রতিকার না হওয়া মামলার বিচাঁর করিতে অস্বীকার কখিলেন। ফলে 
উ্াইব্যুন্তালের পুনর্গঠন আবশ্যক হইল। অবশিষ্ট বিচারপতি ভিণ্টন 
সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়। জনাব আগা ভায়দার ও কোল্ডস্রীম সাঁচেবের 
স্থলে অপর দুইজন বিচারপতি নিষক্ত করিব। নৃতন উ্রাইবুন্তাল গঠিত হইল। 

আঁলামীগণ আর 'আদীলতে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করায় তাহাদের 
অম্পস্থিতিতেই বিচার-প্রহনন চলিতে লাগিল এবং রায় প্রদত্ত হইল ১৯৩৪ 
সালের ১১ই সেপ্টেপ্তর তারিখে । রায় প্রদানের সময় সংবাদপত্র ব! 
জনসাধারণের কোনও প্রতিনিধি আদালত-গৃহে উপস্থিত ছিলেন না । 


মামলার ফলাফল- ভগৎ টিং-এর ফাসি 


স্পেশ্তাল ট্রাইবুগ্ালের বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুক এবং 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৫৩ 


শিবরাম-এর প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল, সাতজনের হইল বাবজ্জীবন 
ছীপান্তর দণ্ড এবং একজনের সাত ও আঁর একজনের পীচ বত্সর হিসাবে 
কারাদণ্ড হইল। তিনজন আগামী নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। 

রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আসামীই আপিল করিলেন না। তগৎ সিং 
ছিলেন আপিল করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে । প্রদত্ত প্রাণদণ্ড যাহাতে অধিলঙ্কে 
কার্যকরী করা হয়, তজ্জন্ই বরং তিনি উদ্ূগীব ছিলেন। ফাঁসি না দিয়। 
তাহাদিগকে গুলি করির! মারিবার জন্য প্রাণদগুত্প্রাপ্ত বিপ্রবীর| কতৃপক্ষের 
নিকট এক আবেদন করিলেন। কর্ভপক্ষ অবশ্য তাহাদের এই আবেদন 
মঞ্জুর করেন নাই । 

গভর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেসের একট! আপোষ-রফার আলোচনা এই 
সমর চলিতেছিল বলিরা দেশবাপী আশা করিয়াছিল যে, প্রাণদণ্ড-প্রাঞ্ত 
আসামীদের দও বোধ হয় আর কার্যাকরী কর! হইবে না। 
মহাঁজ্ম। গান্বীও এই ব্যাপারে তাহার প্রভাব প্রয়োগ করিয়া! মুত্যুদণ্ডকে 
ছীপান্তর দণ্ডে পরিণত করার জন্ চেষ্টা করিতেছিলেন। এই অবস্থায়ই 
সহনা ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ বেলা এগারোটাঁর সমর কর্তৃপক্ষ ভগৎ 
সিং-এর পিতাকে আম্মীষব-স্বজনসহ জেলে ভগৎ সিং-এর সাহত শেষ 
সাক্ষাৎ করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং এ্দিনই সন্ধ্যা ৬ট1 ৪৫ 
মিনিটের সমর লাহোর লেণ্টণল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজণুরুর 
ফাঁসি হইয়া গেল। 

ফাসির পর জেল প্রাঙ্গণেই শবদেহের সৎকার সমাধা হয় এবং ভম্মাব- 
শেষ শতক্র নদীতে নিক্ষেপের অনুমতি দেওয়| হয়। লাহোরে এই উপলক্ষে 
সমগ্রভাবে হরতাল প্রতিপাঁলিতহইল এবং সহম্ত্র সহম্গ লোকের বিরাট শোক- 
যাত্রা “ভগত্ পিং জিন্দাবাদ” ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া! তুলিল। 

ভগতৎ পিং প্রভৃতির বিষোগ-ব্যথ। অন্তরে লইয়াই ইহার পর 
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করাঁচীতে আরম্ভ হইল কংগ্রেসের অধিবেশন | উক্ত অধিবেশনে বোগদান 
করিবার জন্য মহাআ্সা গান্ধী ও সন্দার প্যাটেল বথন করাচীর কয়েক মাইল 
দুরে গাড়ী হইতে অবতবণ করিলেন, তখন কৃষ্ণ পতাকা লইরা' একদল 
লোক ভগৎ সিং প্রভৃতির পির জন্ত বিক্ষেভ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
মহাত্মা গান্ধী তাহাদের নিকটে ডাকিলেন-_তাহাদের লইয়। আনা কালো 
ফুল ছুই হাতে তুলির! লই! ধারণ করিলেন বক্ষে । দেখিয়া বোধ হইল 
বে, নীলক ঘেন পৃথিবীর যাঁবতীয় ক্ষোভ, গ্রানি ও বিষকে আপনারই কণ্ে 
ধারণ ও সংহত করিয়া! পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করিতে চাঁহিতেছেন। 

কংগ্রেসের করাঁচী অধিবেশনে ভগত সিং প্রভৃতির সাহস, দেশপ্রেম 
ও আত্মোৎসর্গের উচ্চ প্রশংস1 করিব! প্রস্তাব গৃভীত হয় এবং গভর্ণমেন্ট 
পক্ষ তাহাদের আচরণের ছারা জনসাধারণের সহবোগিতালাতের পথ রুদ্ধ 
করিতে থাঁকায় ছুঃখ প্রকাঁশ করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় 
বে য্ব-সম্মিলনী হয়__তাহাতে সভাপতি হইয়া সুভাষচন্দ্র ভগঙ্ পিং 
এর দেশপ্রেম ও কার্যাবলীর উচ্ছুসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ পন্টরভি 
সীতারামিয়ার মতে এই সমর ভগ সিং-এর নাম মহাআ্সা গান্ধীর নামের 
তুল্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। 

ভারতের কম্মনিষ্টদ্রিগকেও দমন করিবার জন্য ভাঁরত-গভর্ণমেন্ট এই 
সময় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কমুযুনিজম প্রচার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার 
আদর্শে ভারতে রাষ্্ীতন্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অভিযোগে ১৯২৯ সালের 
২০শে মার্চ বহু শ্রমিক-নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়। তাহাদের বিরুদ্ধে এক 
মামলা রুজু করা হয়। ইঠাঁই মীরাঁট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত । 


মেছুয়াবাজার বোমার মামলা 
১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে কলিকাতার মেছুয়াবাজার 
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দ্বীটে কলাবাগান বস্তীতে একটি বাড়ীতে হঠাঁ খানাতল্লাম হইল এবং 
তাঁহার ফলে পুলিশ কতকগুলি লাল ইন্তাহার, বোম। তৈয়ারির ফল্মুল। 
ইত্যাদি প্রাপ্ত হইল। নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাকড়াশা, রমেশচন্্ 
বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্রবী এ বাঁড়ীতেই গ্রেপ্তার হইলেন। স্ুধাংশু 
দাশগুপ্ত নামে একটি মুবক ভোরবেলা একটি স্ুটকেসে করিয়া বোমা ও 
রিভলভার লইয়া শী বাটীতে উপস্থিত হইলে পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার 
করিল। 'মআশ-পাঁশের আরও কয়েকটি বাড়ী তল্লাস করিয়া পাঁওয়া গেল 
নান! রকমের বিশক্ষোৌরক পদার্থ ও বোমা তৈয়ারির সাঁজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি । 
ইভা লই! স্বর হইল মেছুর়াবাঁজ|র বোমার মামল।। 

ঢাকা, খুলনা, বরিশাল হত্যাদি নানা স্থানের বছ বিপ্লবী এই ম[মলার 
আসামী হইলেন । মিঃ সাঙ্কি, রায় বাহাছুর স্থরেশচন্দ্র সিংত এবং এন, 
কে, বস্থকে লইয়া গঠিত একটি ম্পেশ্তাল ট্রাইব্যুন্তালে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল 
মাস হইতে আলিপুরে এই মামলার শুনানি আরম্ভ হইল । মি: সাঙ্গি-ই 
প্রথমত; ট্রাইব্যন্তালের প্রেসিডেন্ট নিংক্ত হইলেন, কিন্ধ তিনি চলিয়া 
গেলে তাহার স্থলে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন মিঃ এইচ, বি, লেখত্রিজ। 

বিচার শেষে দগুপ্রাপ্ত হইলেন ষোলজন বিপ্রবী। নিরঞ্জন (সন ও 
সতীশচন্দ্র পাকড়াণীর হইল সাত বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড । স্ুধাংশু 
দাশগুপ্ত ও রমেশচন্দ্র বিশ্বাল বথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল্লেন। দণ্ডিত আর সকলের বিভিন্ন মেরাদের 
কারাদণ্ড হইল । অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন। 


বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা 


১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইনের প্রাণনাশের 
চেষ্টা করা হইল। নূতন দিল্লীর প্রায় মাইলথানেক দূরে পুরাতন কেল্লার 
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নিকটে লাইনের শীচে বোমা রাখিয়া বৈছ্যতিক তারের সাহায্যে দূর হইতে 
বিস্ফোরণ ঘটাইয্বা বড়লাটেব ট্রেণ ধ্বংস করিয়! দিবার চেষ্টা চলে 
বড়লাট অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইলেন-_তাহীর দুইজন আঁ্দালী ইহাতে 
সামান্য আহত হইল। ট্রেণের ভোজনের কামরাটিও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 

এদিকে এই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভাঁরতবর্ধকে 
উগনিবেণিক ন্বায়ন্তশীনন দানের জন্য কংগ্রেসের দাবীর মেয়াদ ফরাইয়া 
আদিতেছিল। বড়লাট লর্ড আরউইন ই-লগ্ডে গিয়া বুটিশ গভর্ণমেন্টেব 
সহিত পরামর্শ করিরাঁ আসিয়া ১৯২৯ সালের ৩১শৈ অক্টোবর তারিখে 
ভারত-শ[সনে বুটেনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক ঘোষণ] প্রচার করিলেন; কিন্ত 
সে ঘোষণার কোনও নৃতনত্ব রহিল না_অতীত ঘোষণাবই তাঁহা 
পুনরাবৃত্তি মাত্র । বুটিশ-সাআ্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশবপে সমশ-মর্ধাদাসম্পন্ন 
অংশীদ।র হিসাবে ভারতবর্ষ বাহাতে ধাপে ধাপে ইপনিবেশিক স্বায়ত্- 
শাঁসনগাল রাষ্টে পরিণত হঘ__ভাঁরত-শাসনে ঘে বুটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহাই 
একমাত্র লক্ষ্য--ইহাই বলা হইল বড়লাটের ঘোষণা ; কিন্তু এই ধাপে 
ধাপে অগ্রসর হওয়াঁর পর্যায় যে কতদ্দিনে নাগাদ সমাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে 
পিদ্িষ্ট করিয়া কিছুই বলা হইল না । ছুইশ্চারি ব্সরেও তাহা হইতে 
পাঁরে__আঁবার অনন্তকাল ধরিয়াঁও বুটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে 
ধাপে ধাপে অগ্রসর করাইয়া দেওয়ার পুণ্যকাধ্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন । 
যাহা হউক, এ বঙ্সরই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাটের সহিত 
কয়েকজন নেতার একটি আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা হইল এবং সকলে 
আশা করিলেন যে; বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা হয তে 
কোন সুফল লাভ হইতে পারে; কিন্তু পূর্ণ তিন ঘণ্টা ধরিয়া 
আলোচনাব পর শেষ পধ্যন্ত আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হইল। 
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কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী 

সুতরাং ইহার পরই দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে স্থুরু হইল 
কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন । এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহের। তিনি তীহার সভাপতির বক্তৃতাঁর ওজন্বিনী 
ভাষার জাতির আশী*আকাঁজ্ষা এবং চরম দাবীর কথাই ব্যক্ত করিলেন । 
পূর্ব বৎসর কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে বামপন্থীদের দ্বারা বে পর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী উখাপিত হইরাছিল__লাহৌর অধিবেশনে তাহাই হইল 
গৃচীত। চলিত অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে 
বোগদানের দ্বারা বে কোনও ফল-লীভের সম্ভাবন! নাই- প্রস্তাবে এইরূপ 
অভিমত ব্যস্ত করিয়া স্বয়ং মহাঁম্মা গান্ধী কংগ্রেসের এই এ্রতিহাসিক 
অধিনেশনে নিয়লিখিত প্রস্ত(বটি উাপন করিলেন__ 
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প্রস্তাবে আইন-পরিষদের সদস্যগণকে আইন-সভা বর্জন করিতে 
অন্তরোধ জানান হইল এবং কংগ্রেদের গঠনমূলক কার্ধ্যন্থটী অগ্নলরণ 
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করিতে জাতিকে আহ্বান জানান হইল। প্রয়োজন এবং অবস্থা 
অন্তঘারী করবন্ধ সহ আইন-অমান্ আন্দোলন আরম্ভ করাঁর অধিকাবও 
এই প্রস্তাবের দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেল কমিটির উপর ্থস্ত হইল। 

বিপুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
প্রতি বসর স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য পাঠের সিদ্ধান্তও এই অধিবেশনেই 
গৃচীত ভয় এবং তদন্তঘায়ী সর্বপ্রথম এই সঙ্বল্প-বাঁক্য পঠিত হর ৯৯৩৭ 
সালের ২৬শে জানুয়ারি । 

তাহার পর আসিল ১৯৩০ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই বৎসরটি বেমন ঘটনাবহুল_তেমনই গুরুত্বপূর্ণ 

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইন এই সমর পুনবাধ 
আইন-পরিষদে এক বক্তৃতা দিলেন । বড়লাটের বক্তৃতার উত্তরে গান্ধীজী 
4/স01019 [71012)) পত্রে গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-আলোচনা 
চালাইবার ভিত্তিব্ূপে ১১টি সর্তের উল্লেখ করিলেন) যথা, লবণ-কব 
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তুলিয়া দেওয়া, সেনা-বিভাগের ব্যয় -সৃষ্ষো সাধন উচ্চ বেতনের সরকারী 
কর্মচীরিগণের বেতন হাঁস করা, রাজনৈতিক বন্দীর্দিগকে মুক্তিদান, 
গোরেলাবিজান ভুিরা দেওয়া, 1 বিদেনী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুন্ধ ধাবাকরণ 
ইত্যাদি। উপরোক্ত দাবীস্ুলি বদি পূর্ণ করা হয়, তাহ হইলে আইন- 
অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে না বলিয়াও তিনি জানাইলেন। 
অন্যথা অসহযোগ-আন্দৌলন সুর করা হইবে। ব্ডলাটের নিকট হইতে 
কিন্ত আর কোনও সাঁড়। আসিল না। 





আইন-অমান্য আন্দোলন 


৯২৩০ স্টলের ফেকয়ারি মাসে সবরমতী আশ্রমে অধিবেশন বসিল 
কংগ্রেস ওয়া কিং-কমিটির | এই অধিবেশনে মহাত্মাজীর গ্রস্ত প্রস্তাব পরিপূর্ণ- 
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রূপে অ্গমোদিত. হইল এবং আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য 
'পরিপূর্ণ কর্তৃত্বও তাহাকে দেওয়া হইল। আলোচনার পর স্থির হইল_ 
বে, লবণ-আইন ভঙ্গ কবর! হইবে / 
ভারতের স্থবিস্তত সৈকতভূমি থাকিলেও এবং সমুদ্র হইতে লবণ 
সংগ্রহের যথেষ্ট স্থুবিধা থাকা সব্বেও বিলাতী লবণ কাঁটাইবার জন্ক লবণ- 
প্রস্তুত আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করিয়! রাখা হইয়াছিল । গান্ধীভী নিজেই 
অগ্রে লবণ তৈয়ারি করিয়া এই আইন ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন। 
আন্দোলন আরন্ত করার পূর্বে আর একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে মহাত্মা 
গান্ধী একজন ইংরাঁজ ঘুবকের মারফতে বড়লাটের নিকট পুনরায় একখানি 
পত্র প্রেরণ করিলেন) কিন্তু সে পত্রেরও উত্তর আমিল হতাশাব্যঞ্লক। 
আইন্ভঙ্গকর এবং জনসাধারণের শাস্তির বিদ্বকর কার্ধযপন্থা গান্ধীজী 
মন্রুসরণ করিতে সঙ্গল্প প্রকাশ করার বড়লাট তাহার পত্রে ছুঃখ প্রকাশ 
করিলেন। 
শার্ট মহাজ্মাজী ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন “%০00110 [100125 পত্রিকায় । 
তিনি লিখিলেন, “01 098170650 1:17665 ] ৪,560 10% 01670 ৪17৫ 
[1 15091/20 50102 1150520. *%* *%* 1015 ৬1০:০5৭] 16191 
00985 19096 51711101156 1776. 90] 070 (0780 076 5810704 
185 09 50 2100 [0817 00161 01711025৮10) 10 06 05 156657 
0068115 ৬/1)96 15855, * ক্ষ 1 ০01106101)1816 ৪. 5010752 0 
0001017 ৬/17101) 15 01581] 0001070 10 111৮01৮6 ৮1০01280101 0112 
৪110 42001 00 0010115 [08806. 11 50105. 01 002 00018 
00100211105 19165 ৪00 765.117.0101715 072 01017 19 0086 006 
702.0101; 10009/5 15 0176 ৮৮111 01 01165 13171101515 50177117150156015, 


7105 01119019115 05806 01861081107 1500/5 19 0116 [0680 ০91 
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011 790011010115017, 11001919075 5250 10115017 101056. | 
12190101200 11715 19 21701859101 25 0 580160 006 [0 
10159]. 0106 10700117001 10011060179 01 ০0210815015 [১৪8০2 0081 


19 ০1201011705 016 17681101070 17800171017 8176 0£ 1052 ৮206. 


ডাগ্ি-অভিযাঁন 


ডাশ্ডিতে লবণ প্রস্তত করিয়! লবগ-আইন ভঙ্গ করিবার জঙ্য গান্ধীজী 
প্রস্তুত হইলেন। ডাগ্ডি সমুদ্র-তীরবন্তী একখানি গ্রাম। সবরমতী 
আশ্রমের একদল মনোনীত কর্্ী লইয়া ছুই শত মাইল পথ পদব্রজে 
অতিক্রম করিয়। ডাঁণ্ডি যাওরা স্থির হইল। ১৯৩০ সালেব ১২ই মার্চ 
সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এই উতিহাপসিক অভিযান সুর হইল। সন্ত সহস্র 
লৌক সমবেত হইরা প্রতাক্ষ করিল গান্ধীজীর এই অদ্ভুত অভিযাঁন। 

বে সকল গ্রাম অতিক্রম করির! গান্ধীজীর যাওয়ার কথা ছিল-_ 
কিছুকাল বাব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেগুলিতে পর্যটন করিরা 
বেড়াইতেছিলেন। ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে গান্ধীজীর অভিধান সম্বন্ধে সচেতন 
করিয় তোলাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। 
ঘাহা হউক, গান্ধীজী যেখানেই গম উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখানেই 
লাভ করিতে লাগিলেন জনগণের বিপুল সম্বর্ধনা | গান্বীজীর আদর্শ ও 
বাণীকে তাহারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিল। 

গ্রামবাসিগণের উপর পুলিশের অত্যাচার এইবার আরম্ভ হইল। 
তাহাতেও কিন্তু তাচাদের অটুট মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল না। কটিবন্ত্র- 
পরিহিত বৃদ্ধ সেনাপতি জাতিকে সুজির পথ দেখাই দবিককেপ্ে 
ডাণ্ডির দিকে অগ্রসর হইয়াই চলিলেন__লবণ-আইন প্রত্যা্ত না হওয়া 
পর্যন্ত তিনি আর সবরদতীতে ফিরিবেন না ইহাই তাহার দুর্জয় সঙ্বল্প।_ 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৬১ 


€ই এপ্রিল প্রাতকালে গান্ধীজী দলবলমহ ডাঙ্িতে উপনীত হইন্লোন। 
পরদিন আইন ভঙ্গ করা স্থির হইল। ৬ই এপ্রিল সকাল ৬টার সময় পরম 
গাস্ভীর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে সত্যাগ্রহী সহকন্মীদের সঙ্গে লইয়৷ তিনি 
প্রথমতঃ সমুদ্র-ন্নীন সমাধা করিলেন । হাঁজার হাজার দর্শক তাহার এই 
লবণ-আইন-ভঙ্গ অনুষ্ঠানন্দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। বেলা ৮ট1 ৩৭ 
মিনিটের সময় একটি ক্ষুদ্র স্তুপ হইতে এক তাঁল লবণ তুলিয়া লইয়া তিনি 
ইংরাজের রচিত আইন ভঙ্গ করিলেন। এইহাঁর পর তিনি-একশিৃন্তি__ 
দিলেন। তাহাতে তিনি জানাইলেন বে;_আইন-অমান্য করিয়া ঘাভারা 
দুঃখ-বরণ করিতে অথবা অভিযুক্ত ঝুকি লইতে প্রন্থত আছে 


তীলিরাই সম্ভবত বেখানে খুসি আযোগ-ব্িঞ অনসঘাী_ লবণ প্রত 


করিতে এবং উহ] ব্যবহার ব! বিক্রুঃ 






আন্দোলনের প্রসার এবং সরকারী চগণ্ডনীতি 


ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গান্ধীজীর এই আহ্বানে 
বেন চঞ্চল তইয়া উঠিল। সবল প্রর্দেশেই লবণ-আইন “ভঙ্গ কর! সুরু 
ভইয়। গেল। বুটিশ গতর্ণমেণ্টও .এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া] বসিয়া 
রহিলেন না । এই আন্দোলন দমন করিতে তাহারাঁও তাঁতাদের সর্বশক্তি 
নিয়োজিত করিলেন । দলে দলে দেশের লোক কারারুদ্ধ হইতে লাগিল__ 
আহত হইতে লাগিল পুলিশের লাঠিতে-_অথবা বন্দুকের গুলিতে .তাঁচারা 
জীবন বিসর্জন দিতে লাগিল অকাতরে | 

জনসাধারণের উপর এই নিষ্টুর পীড়নে মহাঁত্সা গান্ধী ব্যথিত হইলেন । 
ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়! তিনি বড়লাটের নিকট পুনরায় পত্রও 
লিখিলেন। গভর্ণমেণ্টের অবলছ্িত এই দমন-নীতিই যে ক্াঙাকে ক্রমশঃ 
আরও দুংলাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা যোগাইতেছে__ইহ। 


৬২ স্বাধীনতার রত্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


লিখিয়! তিনি বড়লাটকে আরও জাঁনাইলেন বে, তিনি তাহার সত্যাগ্রহী 
দল লইয়। ইহার পর ধারসানার লবণের গোল! দখল করিতে মনন্থ্‌ 
কবিয়াছেন। 

গান্ধীজীকে আর বাহিরে রাখিতে ভার্ত-সরকার সাঁহস করিলেন না; 
স্থতরাঁং ইহার অব্যবহিত পরেই ৫ই মে তারিখে রাত্রি ১টা ১* মিনিটের _ 
সমর ভাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল । গণুগোলের আশঙ্কায় প্রকাশ্য দিবা- 
লোকে তাকে গ্রেপ্তার করিতে ইংবাজ- কর্তৃপক্ষ ভীত হইলেন | 

গপ্ধারের পর তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল যাঁরবেদ] জেলে । ..__ 

দেশবাসীর দৃষ্টি এইবার ধাঁরসাঁন! লবণের গোলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। 
২১শে মে তাঁরিখে প্রায় ২৫১,০০০ সত্যা গ্রলী বিভিন্ন দি দিক হইতে ধারসান! 
লবণের গোলা লক্ষ্য করিয়া! অগ্রসর হইলেন উহা দখল ও | লুঠ করিব করিবার জন্ত। জন্যু। 
পুলিশ উত্ত স্থানে বাইবার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার. চতুর্দিকে 
রচনা ৪ এক বেনী এবং আগত সত্যা গ্রহীদ্দের উপর ৪৮১৮ 


শত পপ 
টি 





_কিন্ক পুলিশের রে কেহ একটিও আঙ্গুল রন না। াশ্ীতীর 
অহিংস।দর্শের মৃত্ত প্রতীকরূপে সর্বাপেক্ষা উত্তেজক মুহূর্তেও তাহার সকলে 
শান্ত হইয়া রহিলেন। এই ধারসাঁনা লবণের গোলায় সত্যাগ্রহীদের 
অভিবান এবং তাহার জন্য তাহাদের উপর পুলিশের পীড়ন সম্পর্কে মিঃ 
ওরে মিলার তাঁহার “5 [7:580)8* পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,_ 
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ওয়াদালা, শিরোদা, শানে-কত্বা প্রভৃতি স্থানের লবণের গোলা 
অধিকাঁরেরও একই প্রকারের চেষ্টা চলিল-__সে সকল স্থানেও অনুষ্ঠিত হইল 
& একই ধরণের অত্যাচার । ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য 
অচল হইয়া গেল-__ইহার বিরুদ্ধে চতুদ্দিকে পিকেটিং ও বর্জন-আন্দোলন 
চলিতে লাগিল । কোৌঁণাও কৌথাঁও কর-বদ্ধ আন্দৌলন ব! বন-আইন ভঙ্গ 
আন্দোলনও চালান হইল। ছাত্ররা করিল স্কুল-কলেজ ত্যাগ_ | গতভর্ণমেপ্ট 
ক্ষিপ্ত হইবা আন্দোলন দমনকল্পে একের পর আর এক অর্ডিনাম্স জারি _ 
করিতে লাগিলেন) কিন্তু তৎসব্বেও ইহা সমগ্র ভারতে বিস্তারলাভ করিল। 

লোলাপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিশের হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িরা 
লইলেন। এই উপলক্ষে পুলিশের সহিত তাহাদের যে সংঘর্ষ হইল, তাহাতে 
জনকযেক পুলিশ হইল নিহত । ইনাঁব ফলে সেখানে জারি করা হইল 
সামবিক আইন এবং জনসাধারণের উপব অশেষ নির্যাতন চালান হইতে 
শাগিল। একদল গাড়োয়ালী সৈম্তকে দির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
একটি নিরস্ত্র শান্ত জনতার উপর গুলি বর্ষণের ব্যবস্থা হইলে__সৈম্তগণ গুলি 
চালাইতে সম্মত না হইয়া কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিল। ইহার ফলে 
তাহাদিগকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাহাদের 
প্রতি প্রদত্ত হয় ১০ হইতে ২০ বৎসর পধ্যন্ত কারাদণ্ড । 

প্রদত্ত সরকারী হিসাব হইতে জান! বাঁর বে, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বব 
মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৪,৭৪৯ জনকে এই আন্দোলন উপলক্ষে 
দণ্ডিত করা হব-_তন্মধো বাংলা দেশেই দণ্ডিতের সংখ্া। সর্বধাপেক্ষা অধিক 
_প্রার ১১,৪৬৩ জন। এপ্রিল হইতে জুলাই পথ্যন্ত চারি মাসে পুলিশের 
গুলিতে ১০১ জন নিহত এবং ৪২৭ জন আহত হয়। 

প্রান মাম পাঁচেক ধরিয়া আন্দোলন চলিবার পর একটা সম্মানক্রনক 


আপোঁষ-রফাঁয় পৌছাঁইবার জন্য পুনরায় আলোচনা আরন্ত হইল। 


৬৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


নেতৃবুন্দের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করির। মিটমাঁটের আলোচনা চালাইবার 
জন্য সার তেজবাহাতুর সপ্রু ও এম, আর, জম্াকর যে প্রস্তাব উাপন 
করিলেন-__বড়লাট তাহাতে সম্মত হইলেন । অন্যান্য জেল হইতে তখন 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও ডাঃ মামুদ প্রভৃতিকে 
আলোচনার জন্ গান্মীীর নিকট যাঁরবেদা জেলে আঁন] হইল এবং সপ্রু ও 
জয়াকরও আলোচনায় মোগদান করিলেন; কিন্তু সপ্র-জয়াকব দৌতাও 
সফল হইল না। আলোচনা বার্থতার পধ্যবসিত হইল। 


প্রথম গোলটেবিল বৈঠক 


এন্দকে শিব্হীন যজ্ঞের মত কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই বিলাতে ভারহরীব 
সমস্যার সমাধাঁনকল্পে গ্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসিল ১৯৩ সালেব ১২ই 
নভেম্বর । উহার প্রতিবাঁদে এদিন ভাঁরতের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল 
এবং সরকারী আইন অমান্য করিয়! নানাস্থানে বিক্ষোভ-শোভাবাত্রা বাঠির 
ও প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান হইল। এই উপলক্ষেও অভ্যাচার-উতৎপীডন 
চাঁলাইতে পুলিশ কম্তুর করিল না। নয় সপ্তাহ বাবৎ অধিবেশন চালাইয়। 
নানা মত-বৈষম্যের মধ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সন্থান্ধে 
কোনও সিষ্কান্তে না পৌছাইয়াই প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হইল। 

প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পট-ভূমিকাঁতেই ১৯৩০ সালে 
বহু ছুঃসাঁহসিক হত্যাকা ও লুগঠনকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয় । ১৯২*-২১ সালের 
অনহযোগ আন্দৌলনের সময় যেমন গুধ্ধ বিপ্রবান্দোলন স্থগিত ছিল-- 
এবারে আর তন্রপ রহিল না। প্রকাশ্য অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সহিত সন্ত্রানবাদও পুরাদমে চলিতে লাগিল । এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৩০ 
সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্তিত হইল। এই অস্ত্াগার- 
লুণ্ঠন যেমনই অভিনব--তেমনই চাঞ্চল্যকর । 


ঢাটগ্রাম অস্থাগার-লুঠন 


পড়ি গেল কাড়াকাড়ি 
আগে কেব| প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাঁড়াতাড়ি। 
_-রবীজ্দনাথ 





সূর্য্য সেন 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈপ্রবিক ক্রিরা-কলাপের মহানায়ক ছিলেন 
বিপ্রবী সুর্য সেন। সহ্বন্মী ও অনুগামীদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন 
প্রিয় “মাষ্টার-দ1” নামে ৷ বিপ্রবী দল সংগঠনের ব্যাপারে তাহার দক্ষতা 
ছিল অপাঁধারণ এবং সকলের উপর তাঁচাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম । কি 
প্রচণ্ড তেজ যে তাঙগর মধো সংগুপ্ত ছিল, তাহ! তাহার মত স্বল্পভাষী, 
গম্তীরপ্রকৃতি ও খর্ববাককৃতি লোককে বাহির হইতে দেখিয়া কেহই বুঝিতে 
পারিত নাঁ। 

চট্রগ্রাম অঞ্চলের নোয়াপাঁড়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের 
পুত্র ছিলেন স্র্ধা সেন। শৈশবাবস্থার তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ছাত্র । 
বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি প্রথমে চট্ট গ্রম কলেজে ও পরে বহরম- 
পুব কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং শেষোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই তিনি 
১৯১৮ সাঁলে বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নের 
সময় ভইতেই তিনি “যূগান্তর” দলের সিত সংশ্রিষ্ট হন এবং তাহার মন 
পিপ্রবের পথে ধাবিত হয় । . 

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওরার পর তিনি চট্টগ্রাম স্তাশন্তাল হাইস্কুলে 
গণিতের শিক্ষক হিনাবে জীবন আরম্ভ করেন। তাহার আশ! ছিল যে, 
এই শিক্ষাদানের কার্যে ব্রতী থাকিয়াই তিনি দেশের তরুণদের উপযুক্ত- 
তাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। শিক্ষকতার যে সামান্য বেতন 
তাহার দ্বারা তাহার খরচ চলিত ন1; তথাপি কিন্ক তিনি নিরুৎসাহিত 
হন নাই। স্বতগ্রভাবে ছাত্র পড়াইয়৷ তিনি যতদূর সম্ভব বায় সম্থুলনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 


৬৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


চট্টগ্রামের বিপ্লবী-সংগঠন 


*১৯২০-২১ সালের অসহবোগ-আন্দোলনের সময় শ্যখ্য সেন চট্ট গাম 
জেল! ক'গ্রেসের সম্পীদকন্ধপে কর্মক্ষেত্রে অবভীর্ণ হন।” নিজ বাসগুছেই 
তিনি “সাম্যাশ্রম” নামে একটি আশ্রম প্রতিঠিত করেন। .ভীহাঁর.এই 
আশ্রম-গ্রতিষ্ঠার মূল অভিপ্রায় ছিল কক্ী-গঠন 1 অসহযোঁগ-আন্দৌলন 
চট্টগ্রামে পুরা দ্মেই চলিতে লাঁগিল। অবশেষে ঘখন এই আন্দোলন 
বার্থতীয় পর্ম্যবসিত হইল» তখন চট্টগ্রামের বহু কন্মীর পন্গে পুনবাষ স্বগৃে 
প্রত্যাবর্তন করির! সাধারণ জীবন-বাঁপন করা আর সম্ভব হইল না। বু 
ছাত্রের পক্ষে স্কুল-কলেজে পুনরায় বোগদান করাও অসম্ভর হইয়া দাডাইল। 
ভীহারা তখন দেশ-নেবার কার্ষে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বে, ফিৰির। 
যাইবার আর উপায় ছিল ন। এবং ব্যর্থতার গ্রানি বহন করিয়া ফিরিরা 
মাইবার জন্যও তাহার! দেশের কাধো আত্মনিয়োগ করেন নাই । এই 
অবস্থায়, চট্ট গ্রামের তরুণ ধিপ্রধী-সমাজের উত্লাহ-উদ্দীপনাঁকে উপবক্ত 
পথে পরিচালিত করিয্বা উহাকে সার্থক করিয়া! তুলিবার গুকদায়িত্র 
আঁসিয়। পড়িল নেতা স্মর্ধ্য সেন এবং কর্মী নিন্মল সেনের উপর | অনন্ত 
পিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অস্থিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্রবিগণ 
তাহাদের দলের শক্তি ও কন্মক্ষমতা বদ্ধিত করিলেন |. 

এইভাবে.নেতা শ্ঘা সেনের দক্ষ পরিচালনায় চট্ট গ্রামের তরুণ বিপ্রবীরা 
জেলার নান! স্থানে তাহ।দের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতে লগিলেন এবং পরুম 
উত্পসাহে কর্মী, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র লংগ্রতে মনোনিবেশ করিলেন |. দলের 
কম্মীর৷ নিজেরাই সাধ্যমত দলের অর্থ-ভাগারে অথ-সাচাব্য করিতেন) 
কিন্তু গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের যে বিপুল ব্যয়__তাহ| এইভাবে সংগৃহীত 
সামান্য অর্থের দ্বারা নির্বাহিত হওয়া সম্ভব ছিল না । এদিকে আবার 


স্বাধীন্তাব বক্তক্ষঘী সংগ্রাম ৬৯ 


ডাকাতিব দ্বাব! অর্থ-স" গ্রহ কার্যেব সুর্য দেন ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। 
তিনি শাহাব পূর্বব-অভিজ্ঞতাঁধ ই লক্ষ্য কবিষাছিলেন যে, ডাকাতি কবিষা 
পুলিশেব দৃষ্টিকে এডাইঘ। চল! বিপ্রবী দলগুলিব পক্ষে সম্ভব হয শী এব 
নিজেদের কার্ধোব দ্বাৰা! বিপ্রবীবা জনপাধাবণের নিকটও আপনাদিগকে 
অপ্রিবভাজন কবিষ! তুলেন, উপবন্য কোনও স্থানে ডাকাতি কবিবাৰ 
পব উহাঁব জেব মিটাতে বিপ্রবীদলকে বাতিব্াস্ত হইযা উঠিতে হয, 





শযা সেল 


বাহাব ফলে আদল কাজ কবা তাহাদের পঙ্গে আর বিশেষ সম্ভব হয 
না। ডাকাঁতি করিতে গিবা এইভাবেই অনেক সমব মূল উদ্দে্যটাই ব্যর্থ 
হইয| যাঁয়। 

এদিকে অন্ত্র-শস্্ব "গ্রহের ভাব ধাহাদিগের উপর ন্যন্ত ছিল- টাকার 


৭০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


অভাবে তাহারাও আশান্তৰপ সাফল্য লাভ করিতে পাঁরিতেছিলেন নাঁ। 
বিদেশী জাহাজের নাবিকগণের নিকট হইতেই সাধারণতঃ উচ্চ মূল্যে 
আশ্মেয়ান্ত্র সংগ্রহ করা খানিকটা সম্ভব ছিল-ব্রঙ্গদেশ প্রস্ততি স্থান হইতেও 
প্রুর অর্থব্যরে কিছু কিছু অন্ত্-শস্ত্র গোপনে আমদানী করান বাইত; কিন্ু 
অর্থের অভাবে কোন কিছুই সম্ভব নে । শেষ পয্যন্ত 'এবিষয়ে ইত্তিকনবা 
নিূপণ করিবার জন্গ পিপ্রণীদলের উচ্চগ্তরের কম্মিগণের 'এক আলোচনা 
বৈঠক বসিল এখং দেশের লোকের উপব ডাকাতি না করিয়া যদি সরকারা 
অর্থ লু£ন প্রভৃতি সম্ভব হয়__তবে একমাত্র সেইরূপ ডাকাতিতে অবশেষে 
শ্র্য দেন সম্মতি দান করিলেন । 

তরুণ বিপ্রবী-নেতা সন্তোষ মিরর দল ক্লিকাতার শশাগারীটোলাব ও 
উপ্টাডিঙ্গির পোষ্ট অফিসে হানা দিয়া অর্থ-পুঠনের চেষ্টা করার কলে 
পুলিশ সন্দেভক্রমে বন্ড বিপ্রবীকে গ্রেঞ্চার করিয়া বে মামল! দায়ের কবে-_ 
তাহাই দ্বিতীয় আলিপুর বডবস্থ মামলা । অনেকে এই সময পুলিশকে 
ফাকি দিয়া গুপ্র-দীবনও যাপন করিতে 'মারভ্ত করেন । ' এইভাবে 
তত্কালে বাহারা আন্মগোপন করেন, তাহাদের মধ্যে দেবেন দরে ছিলেন 
অন্ততম | তীহাঁকে পাইলে ক!ধোর অনেক স্ুনিধা হইবে বুঝির। চট্টগ্রামে 
বিপ্রবীর! তাহাকে চট্টগ্রামে বাইবার ভন্ক অন্ররোঁধ করিলেন ৷ দেবেনবাবুও 
তাঁশদের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেখানে গিয়া উপন্টিভ 
হইলেন। 


চট্রগ্রামের পাহাড়তলীতে টাক] লুঠ 


ইহাঁর পর. ১৯১৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পাঁহাড়তলীর পঞ্চ 
প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা প্রায় সাঁড়ে দশটার সময় এক দুঃসাহসিক 
ডাকাতি সংঘটিত হইল। পাহাড়তলী অঞ্চলের রেলকন্মরচারীদের বেতন 
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দিবার জন্ চট্টগ্রামের রেল-মফিস হইতে প্রার ১৭,০০৯ টাকা লহয়। 
জনকয়েক কর্মচারী এই মমঘ একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে চডিয় এ পথ 
অতিক্রম করিতেছিল | পথিমধ্যে সহস1 একস্থানে দেবেন দে, অনন্থ সিং, 
উপেন্ধ ভট্টাচার্য ও রাছেন্্র দান অন্ধ-ণন্্র লইয়া! তাহাদের গতিরোধ 
করিলেন । দেবেন দে ও অনন্ত সিংহের হন্ডে রিভলভার দেখির1 ভীত 
»ইয়া চালক গ|ড়ী থামাইয়া ফেলিল। বিপ্রবীরা তখন গাড়ীর আরোহী- 
দিগকে গাড়ী ভহতে নামাইরা দিলেন এব- টাকার থলিসহ গাঁড়াটি লহয় 
»[ভির হহলেন গিয়া আপনাদের গুপু আস্তানার । দেবেনবাবুহ নিপুণ 
টাঁলকের মত ঘোড়ার গাডাটি চালাইয়| লহযা গেলেন । " 

এহ ঘটনাব পর চট্টগ্রামে অতিরিক্ত মাত্রার পুলিশা-কম্মতত্পবতা 
মারন্ত হুল, কিন্য খিপ্রণারা তাহাদের পরনণ্তী কশ্মপন্তা স্থির করিরা 
রাখিয়।ছিলেন | স্পা ,সন ভখন আঙ্গিক চক্রপর্তী ও অঙ্গান্য স-শ্রিষ্ট 
ব্প্িধাদের লহষা শহবেব উপকণ্ঠে একটি মাটির কুঁড়ে ঘরে গির1 ছদ্ম-জীবন 
বাপন করিতে লাগিলেন । কিছুদিন নিরুদ্বেগেই কাটিয়া গেল। কেক" 
দিন পর্বে সহন। কিন্তু একদিন অতি প্রভাঘেই জনৈক নাক্তি গিয়া 
ভাঁঙদিগকে নানা প্রশ্ন ছিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । বিপ্রণীরাও ক্াহাদের 
মিথ্যা পরিচয় দিলেন । আগন্ক ব্যক্তিটি সার কেঁতি নহেন, চিনি ছিলেন 
[লহ এলাকারই থানার ভারপগ্রাপূ দারোগা স্বয় | 

আগন্তক প্রস্তান কথিলে ভাহার। বুঝিলেন ণে, বাপার ণিশেষ স্থপিধার 
নতে | তদগ্ডেই তাহার পলান্ননের জন্ প্রস্কভ হইলেন । গৃহ-ত্যাগ করিয়া 
তাহারা কিরদ্দুর অগ্রসর ভহতে লা হহতেভ দেখিতে পাহলেন নে, পূর্বোক্ত 
দারোগাটি ভীহ|র দলবল লইঘা তাহাদের অচসরণ করিতেছেন । পুলিখদল 
তাহাদিগকে ডাকাত বলিয়। পরিচয় দেওরার একদল লোকও কৌতুঙ্লা 
হইয়া তাহাদের অন্সরণ করিতে লাগিল | পিপ্রণীরা তখন দোঢাইতে 
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আরম্ভ করিলেন, আর ত্রাহাদের পিছনে ধাবিত হইল পুলিশদল ও জনতা । 
জনতাকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে ক্ষান্ত করিবাঁর জষ্ বিপ্লবী! তখন এক কৌশল 
অবলম্বন করিলেন । তাঁচাদের সঙ্গে যে টাকা ছিল, পথের উপর তাহারা 
তাহা ছড়াইয়া! দিতে লাগিলেন, বাহাঁতে পশ্টাদ্ধাবনরত জনতা অনুসরণে 
বিরত হইয়া টাকা কুড়ীনোতেই মনোনিবেশ করে । প্রথমটা ইহাতে 
খানিকটা ফলও ফলিল__কিন্ত শেবে ফল দীড়াইল উল্টা । টাঁকা পাইবার 
লোভে ঠাগাদের পিছু পিছু যাইবার উত্সাহ লোকের বেন 'মারও বাঁড়িরা 
গেল। বহু টাকা এইভাবে ছড়াইযা! দিয়াও বিপ্রণীরা দখিলেন থে জনতা 
তখনও পুলিশের সহিত সমানে তাহাদের অগ্নলরণ করিতেছে। 
বেলা ভথন প্রা অপরাহু । 

টাকা করাইর। গেল। জনভীকে সাবধান করিরা বিপ্রণীবা তখন 
ভাহাদের ফিরিরা। যাইতে বলিলেন__নতুবা তাহাদের গুলি করা হইবে 
বলিয়া ভরও দেখাইলেন। লোকেবা কিন্ত সে কথা শুনিল না। নিরুপান্ন 
বিপ্রবিগণ তখন তাহাদের দিকে দুইটি বোঁমা নিক্ষেপ করিলেন । সশব্দে 
বোমার বিস্ফোরণ ঘটিল 'এবং নিঙ্ষিপ টুকরাব কয়েকজন আঁহতও হইল। 
এই সমর বিপ্রধীরা স্থরযোগ পাইলেন খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া যাইবার । 
তখন সন্ধা। তর হয়। পুলিশদলকে তখনও পিছনে পিছনে আলিতে 
দেখিয়া! বিপ্রবীরা এইবার তাহাদের দিকে গুলি চালাইতে লাগিলেন । 
পুলিণও গুলি চাঁলাই়া তাহার প্রতুন্তর দিল। এইভাবে কিয়তকাঁল 
ধরিয়া! লড়াই চলিবার পর পুলিশদলের উত্সাহ বেন থানিকটা হ্বাসপ্রাপ্ত 
হইল। 

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়। আসিল পৃথিবীর বক্ষে। নিকটের একটি 
পাহাড়ে আশ্রয় লইবার জন্ক তাহারা চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। বে 
পাহাঁড়টিতে ভীহার1 আশ্রয় লইতে অগ্রসর হইলেন _তাহারই উপর ছিল 
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মি: বেঞ্জাঁর নামক ফরেষ্ট-ডিপার্টমেন্টের জনৈক সাহেবের বাংলো । তিনি 
তাহার বাংলে। হইতে পিপ্রবীদের লক্ষা করিয়া সহসা গুলিবর্ষণ সুরু 
করিলেন । বিপ্রবীরাও বুক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে তাহার বাংলোর 
দিকে গুলি চালাইতে লাগিলেন । মিঃ রেঞ্জারের নিক্ষিপ্ু একটি গুলিতে 
দেবেন দে সামান্ক আঘাত পাইলেন | রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইলে 
পারম্পরিক গুলি-বিনিময় বন্ধ হইল । 

রাত্রির অন্দকারেই পুলিখদল পাহাডটির পাদদেশ আসিয়। বিপ্লবীদের 
সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দধ পাইল না । 
অগত্যা তাহারা পাঙগড়টির একদিকে বৃক্ষ-লতাদিতে করিল অগ্সি-সংযোগ | 
ভাগার! খন এই কার্যে খান্ত--তখন সেই পাহাডটিরই একাংশে বিপ্লণীরা 
বিশ্রাম গহণ করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লাস্তিতে তাহাদের দেহ 
ভখন অবদন্ন__ কেহ কেহ একেবারেই চলচ্ছক্তিহীন । কিয়তৎ্কাল এইভাবে 
বিশ্রীম করিয়া আবার তীহাদিগকে পলারনের বিষয় চিন্তা করিতে হইল । 
না কৰিরাই বা উপায় কি? সকাল পর্যান্ত এইখানে অপেক্ষা করা মানেই 
পুলিশের হাতে ধরা দেওয়।। আট-দশ মাইল ব্যাপিয়া ঘে পাহাড়ের 
শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে-_তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে হয়ত পুলিশের 
নজর এড়াইয়। লোকালয়ে পৌছাঁন যাইতে পাবে । ক্ৃ্য দেন, অন্থিকা 
চক্রবর্তী ও রাজেন্দ্র দাস সারাদিনের পরিশ্রমে কিন্তু এতই দুর্বল হইয়] 
পড়িরাছিলেন বে, ভাহাদের আর নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না । দলের 
অবশিষ্ট তিনভানকে পলারনের জন্ স্র্ধয সেন তখন পরামর্শ দিলেন ; কারণ 
সকলে মিলিয়া ধরা পড়ান কোনও লাভ হইবে না। তিনি আরও 
জানাইলেন বে, একটুথানি শক্তি-সামর্থা ফিরিয়া পাইলেই তারাও 
পলায়নের চেষ্টা করিবেন । তাহার নির্দেশ মত অনন্ত সিংহ, দেবেন দে 
ও উপেন্ত্র উট্টাচার্যা অগতা। তাহাঁদের সেখানে রাখিরাই পুনরায় বাত্র' 
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স্তক করিলেন । স্বধ্য সেন, অন্বেক। চক্রবন্তী ও রাজেন্ু দাঁস সেইথানেই 
মবদন্ন হইয়া পড়িরা রচিলেন । 

রাজেন্্ দাঁসের ঘখন সন্থিং ফিরিরা আসিল__তখন রানি গভীব 
হইয়াছে । ভার পার্ধে ই সূর্য্য সেন ও অগ্থিকা চক্রব্ীর শারিত দেহ 
পাড় এবং নিএস্পন্দ । শীঘ্ব বে তীভাদের সংজ্ঞা ফিবিযা আসিবে না_- 
ভাগ বুঝিতে কষ্ট হর না। রাজেন্দ্র দাস তাহার ম.্টারদা'ন পর্দন-নিদ্দেশ 
মন্নবাবী এক|কীহ স্থানত্যাগ কবিতি উদ্যোগী তইলেন এব" অবিনান্থে দে 
স্থান তা।গ করির। গেলেন। 

পরদিন অতি প্রত্যঘেই পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী আসিল এব 
পাহাঁডে উঠিন্বা চতুদ্দিকে বিপ্্ীদের নসন্ধান করিতে লাগিল। বেশি 
খোজাখুজিও তাহাদিগকে করিতে হইল না অন্গী আয়াঁদেত অন্ধচেতন 
অবস্থার সূর্য্য মেন ও অন্থিক। চক্রবত্তীর দেভ পর্বতগাজে তাভাবা আবিদা 
কবিল। ইহাতে তাহাদের আনন্দে আর সীমা রঠিল না। সেই 
মবস্থাতেই তাহাদিগকে বজ্জুণদ্ধ করিয়া গোবর গাঁডীতে হ্ললিবা ভাভারা 
শহরে লইয়া! চলিল। 

পুলিশের সঠিত বিপ্রণীদিগের সশস্থ সংঘর্ষের কাঠিনা হতিমধ্েহ 
টট্রগ্রাম শহরে পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়া যথেষ্ট চাঁধ্াালোর স্াষ্ট 
করির।ছিল। সকলের মুখেই ভখন এই একই শিষরের আলোচনা । 
দলের দুইজন পিপ্রণী রত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেরই কোতুল মারও 
প্রবল হইয়া উঠিল। ভ্রাহাদের নাম শুনিয়াও তাভার। কম বিশ্ব বোধ 
করিল না । সূর্য সেন ও অন্বিকা চক্রনন্তী তাহাদের প্রদত্ত জবানবন্দীতে 
জানাইলেন বে, ভাহার। সম্পূর্ণ নিব্রপরাঁধ; দুইজনে মিলিঘা পাহাড়ে ভ্রমণ 
করিতে গিয়া পুলিশের গুলি-বর্ষণে তীহারা আহত তন এবং শক্কিহীন হইয়। 
পাহাড়ের উপরেহ্‌ পড়িয়া থাকেন) সেই অবস্থাতেই পুলিশ তাহাদের 
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ধরিষ! আনিয়াছে। তাহাদের শীর্ণ দেহ দেখিয়া! তাহাদিগকে দ্রদ্দান্ত 
বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করাও শক্ত হইল। উপরক্তথ পুলিশও তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তারের সমর ্াহাদের নিকট হইতে কোনও অন্ত্র-শস্্র উদ্ধাব কবিতে 
পাবে লাই । টট্টগ্রাম গাঁশন্তযল হাই স্কুলে গণিতেব নিবীহ শিক্ষক 
সূর্য্য সেনকে পিপ্রবী বলিরাই বা কি কবিয়া বিশ্বাস কৰা ঘাঁয়? 
ঘাঁচা হউক, সম্্রাটেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোঁধখা এবং রাষ্রদ্রোঠিতাব মভিবোগে 
তাহাদিগকে অভিসুক্ত করিষা জামিন না দিঘ। জেল-ভাজতে আবদ্ধ কবিঘ 
বাথ ভইল । মামলা চলিতে থাকার সমবই অনন্ত সি-হও কলিকাতায 
গ্রপ্তাব হইলেন এব ঠাহাকেও বিচাঁবের জন্ চট্টগ্রামে পাঠাইবা দেও] 
হইল। 

ইতিমধ্যে পুলিশের জববদস্ত দারোগা আবল আজিজ সাচ্ছের বহদ্দাব 
হাটে বিপ্রণীদেব বে আড্ড। ছিল_ তাহা আবিষ্কার কবিরা ফ্ে'লিলেন। 
জনলাধাবণেৰ উপব কিন্ বিপ্রবিগণেব প্রভাব এতহ বিস্তৃত হইয়াছিল বে, 
আসামীদেব বিকদ্ধে উপঘক্ত সাক্ষী সংগ্রহ করা সবকারপর্গে প্রায় অসম্ভব 
হইবা পড়িল । স্থয্য সেন প্রভতিব মামলা! পরিচালনাব ভার গ্রহণ করিলেন 
দেশর্রব বশীন্দ্রমোহন সেনগুপু | তাহার 'অসাধাবণ দক্ষতা শেষ পযান্, 
অভিযুক্ত তিন জন বিগ্লবীই নিরপরাধ সাবাস্ত ভইযা মুক্তি পাঈলেশ। 

১৯২৩ মাঁলেই বাণলার বহু নেতাঁকে তন” আইনে গ্রেপার করিয়া বিনা 
বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করিয়। রাঝ। হইয়াছিল । ১৯২৭ সালে তাহাঁব 
উপর আবার পাঁশ হইল “বেঙ্গল অডিনান্দ” এবং বাশলাব নান! স্ঞানের বনু 
বিগ্রীকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার কবিবাঁব জন্য একট] বড় রকমেব আযোজন 
চলিতে লাগিল। সরকার তরফে এই নৃতন আম্বোজনেব বিরুদ্ধে পিভিন্ু 
দলের বিপ্রবীরাও একবধোগে কাধ্য চাল।ইর! পিদেশী সরকারকে আঘাত 
হাঁনিবার প্রয়োজনীরতা উপলব্ধি করিলেন। ১৯২০ সালেৰ শেষভাগে 
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চট্টগ্রামে ধর-পাঁকড় চলিতে থাকার সময় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি 
কঙ্মীরাও গ্রেপ্রার হইলেন । বনু অন্রসন্ধান করিয়াও পুলিশ কিন্তু স্্য 
সেন, নিম্মীল সেন, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্রবীর কোনও পাতা 
পাইল না। 

নগান্তন ও অগ্রালনদলের টট্টগ্রাম শাখার মধ্যে এই সময় মিলন 
সংঘটিত হয় । ইহা সম্ভব হইয়ছিল সুযা সেন, শিশ্মল সেন, নগেন মেন, 
চারুবিকীশ দত্ত, প্রমোদরঞ্জন চোধুরী (যিনি রায় বাহাদুর কপেন্্নাথ 
চট্টোপাধাবকে হত্যার অভিনোগে পরবর্তীকালে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত ইয়া- 
ছিলেন) প্রভৃতির মান্বিক চেষ্টার ফলে। এই নবগঠিত বিপ্লবী দল 
নন উতসাঁভ লইয়। কন্মে অবতীর্ণ হইল এব" বা-লাব নালাস্থানে হাব 
বহু শীগা-গ্রশাখাও প্রতিষ্ঠিত হহইল। হুর্য মেন পরে আসামের কোনও 
এক চা-বাঁগ।নে আম্মগোপন করিয়া থাকিয়া অন্যান্ত কন্মীদের সহ।রতাৰ 
আসামেরও নানাস্থানে বিপ্রবী-কেন্্র স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। 
শোৌভাবাজাব ও দক্ষিণেশ্বরের বিপ্রবী-কেন্দছও এই নূতন বিপ্রধী-সংস্থাবই 
সঠিত সংশ্লিষ্ট ছিল। হবিনারায়ণ চন্দ নানা গুপ্ত কেন্দ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
দলেব কর্মীদিগকে বোঁম! তৈয়ারির কৌশল শিক্ষাদান করিতেন । 

ভন গঠিত এই পিপ্রবী-সনস্থার সহিত শচীন্্র সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ 
লাচিডী, ঘোগেশচন্জ্র চত্রোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নেতাগণের ঘোঁগাবঘোগ 
স্থাপিত ভর ১৯২৩ সালেই। বাংলা ও আসামে বিপ্রবের প্রস্ততি 
উপবৃক্তভ(বে চাল।ইবার জন্ক এব ভারতের অন্যান্ স্থানের বিপ্লবী দলগুলির 
কার্ধাকলাপের মহিত এই অঞ্চলের কর্ষিগণের কার্যের সাঁমঞ্জশ্য বিধানের 
জন্য এই সময় শচীন্দ্র সীন্তালকে সভাপতি করিয়া সুর্য লেন, রাজেঙ্দ 
লাহিড়ী, মনন্তুহরি মিত্র, চারুধিকাশ দত্ত প্রভৃতি বিপ্রবীদিগকে লইয়া একটি 
পরিচালক-সংসদও গঠিত হয় । বাংল ও আপামের প্রা গুটি দশেক 
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জেলায় ইংরাজের অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল বরা 
প্রভৃতির পরিকল্পনা এই সময়ই অনেকট1 রচিত হইয়াছিল । এই পরিকল্পনা 
অগ্তযায়ীই পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্টিত হয়। আসাম ও 
বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্ান্ত স্থানের বিপ্নণীদিগের কাঁধাক্রম নির্ণয়ের 
ভাঁর অপিত হম বিপ্রবী প্াাগেশচন্্র চট্টোপাধাঁয় প্রভৃতির উপর | 

কিন্ত নৃতন কশ্দোদ্দীপনার মধ্যে বিপ্লবের প্রস্ততি খন পূর্ণ উদ্যমে 
অগ্রসর হভইতেছিল, তখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উহা 
বাধাপ্রাপ্ত হইল । শচীন্দ্র সান্াল, বোৌগেশচন্ত্র চট্টপাধ্যার প্রভৃতি 
অল্পদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হইলেন । কাকোরী, শোভাবাঁজার ও দক্ষিণ্খের 
ধড়বন্ধ মামলার প্রধান প্রধান বন বধিগ্রবী জড়িত হইয়া পড়ায় বন্ধ 
পরিকল্পনাই গেল নষ্ট হইয়া এবং তখনকার মত বিপ্রবের প্রস্ত্রত্তি মেইথানেই 
অনেকটা স্থগিত হইয়া গেল । 

একে একে অনেকেই গ্রেপ্তার হইলেন_-কিন্ু পুলিশের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপ করিলেন নেতা ক্ধ্য সেন। শোভাবাজারের বাটাতে বেদিন 
খানাতল্লান হয়, সেদিন সে সময় স্ধ্য সেনও উক্ত বাটীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষেই পুলিশ আসিয়। বাঁটাতে হানা দিল। 
উক্ত বাটীর দ্বঃতলার এক কক্ষে ছিল বিপ্লবিগণের আন্তানা | রুদ্ধ দ্বারে 
পুলিশ আসিয়া! আকম্মিকভাবে আঘাত করিতে থাকায় অভান্তরস্থ বিপ্রবীরা 
ন্ব্রত হইয়া! পড়িলেন। গরমোদরঞ্জন দ্বারদেশে পষ্টস্থাপন করিয়া পুলিশের 
ভিতরে প্রবেশে বাধ। দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ কিছুক্ষণ ধাক্কা- 
ধাক্কির পর দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সশস্ত্র পুলিশদল কক্ষের ভিতরে প্রবেশ 
করিল। প্রতিটি জিনিষ তাহার! তন্ন তন্ত্র করিরা খানাতল্লাম করিল__ 
কোনও স্থান খু'জিতে তাহার! বাকি রাঁখিল না) কিন্ত ধাহার জন্য সারা 
বাংলার গোয়েন্দ-বিভাগ দুশ্চিন্তা গ্রন্ত-কোঁথায় গেলেন সেই হুম্য সেন? 
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স্র্য্য সেন ততক্ষণে কক্ষের পশ্চাৎদ্বার দিয়! দেওয়ালের গা-নল বাঠিয়া 
কোনও মতে নিয়ে অবতরণ করিয়াছেন এবং একটি নোংরা সরু গলি 
অতিক্রম করিয় রাজপথে পড়িয়া ভ্রতবেগে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
প্রমোদরঞ্জনের পরামর্শে ই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন এব" প্রমোদরঞ্জনও 
'এহ কারণেই দরজা চাঁপির ধরিয়া পুপিশের ভিতরে প্রবেশে এতক্ষণ বাঁধা 
দিতেছিলেন। অগ্গান্ বিপ্রণীরা ধরা পড়িলেন বটে_-কিম্ম তবুও তাহারা 
একেবারে হতাশ হইলেন না; কারণ তাহারা জানিতেন ঘে, একমাত্র 
স্থয্য সেন জেলের বাহিরে থাঁকিলেই বিপ্রবের প্রস্ততিও চলিতে থাকিবে । 

বিপ্রখীদের অনেকেই একে একে দীশ্থমেরাদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইালেন_-অথবা ধিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন স্দীর্ঘ- 
কাঁলেব জন্য । প্রায় বৎসর দুই আত্মগোপন করিঘ্না থাকিতে সক্ষম হইলেও 
সুম্য সেনও কিন্তু বেশি দিন আর নিরুদ্দিষ্ট মবস্থায় থাঁকিতে 
পারিলেন না । কলিকাতাঁতেই তিনিও একদিন ধৃত হইলেন । অবশেষে 
১৯২৮ সালে বনু রাজটনতিক বন্দীকে খন মুক্তি দেওয়া ভয় তখন 
তিনিও মুক্তিপাভ করেন । 

এ বৎসরই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন 
বসে কলিকাতায় এবং ভারতের নান। স্থান হইতে প্রসিদ্ধ বিপ্রাবিগণ 
তছুপলন্ষে কলিকাতায় আলিয়া সমবেত হন। সূর্য সেনও কাগ্রেদের 
এ অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের 
সমাপ্তির পর রাত্রিকালে কংগ্রেসের মগ্ডপেই বিপ্রবীদিগের এক ন্বতন্ 
আলোচনা-সভার অধিবেশন হন । বিপ্রবীদ্িগের একযোগে কাধ্যপরিচালন 
সম্পর্কে মেই বৈঠকে নাঁনা বিষয় আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন পৰিকল্পন1 
ল্ইয়াও আলোচনা চলে। বাংলার নেতৃবৃন্দের পক্ষে কিন্তু মতবৈষম্য 
দূরীভূত করিয়! একবোগে কার্ধ্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! সম্ভব হইল 
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না। একতাবদ্ধ হইবার এই বিফলতায় স্র্ধ্য সেন অন্তরে অন্তরে ব্যথিত 
হইলেন । আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা দেশ-মেবার বাঁসনাই 
তাহার মনে প্রবল; স্থতরাং তিনি ঘথন দেখিলেন যে সকলের সম্মিলিত- 
ভাবে কাধ্য চালাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই_তখন অগত্যা আপন 
সহকর্মী ও অনুবত্তীঞ্ষিগকে লইয। অন্য দলের সাহাধ্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র 
ভাবেই চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইংরাজের সহিত শ্বক্তপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে 
স্গল্প স্থির করিলেন । 


বিদ্রোহের প্রস্তুতি 


সঙ্গীদিগকে লইয় সূর্য্য দেন আবার ফিরিয়া গেলেন চট্রগ্রামে সঙ্গে 
বহিলেন শির্্ন মেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ | সেখানে 
চাঁহারা !আবাব নৃতনভাঁবে দূল ও কন্শী-গঠনে মনোনিবেশ করিলেন । 
মদ্থিকাঁ চক্রবর্তী রহিব। গেলেন কলিকাঁতাতেই । সেখানে থাকিয়া তিনি 
“নগান্তব দলেব অন্তান্গ নেতৃবৃন্দের সহিত চট্টগ্রামের বিপ্রবীদেব 
বোগাযোগ বক্ষা করিতে লাগিলেন । ধীবে ধীরে আবার অন্ত্র-শন্্ও 
সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিপ্রবীরা শশাঙ্ক চৌধুরী, অঙ্গকূল- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যার ও আব রেজ্জাক গান-এর নিকট হইতে প্রভূত সহায়তা 
প্রাপ হইতে লাগিলেন । 

চট্রগ্রাম শহরে ও শহরের আশে-পাশে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি 
ব্যায়াম-কেন্ত্র স্থাপিত হইল । এই সকল ব্যায়'মাগারের পরিচালক নিযুক্ত 
হইলেন তরুণ কর্মী অনন্তলাল সিংহ। এই কার্যেব জঙগ্ চট্টগ্রাম 
মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাহার জগ্ঘ মাসিক ৫০২ টাকা হিসাবে ছয় 
মাসের জন্তু এক বৃত্তিরও ব্যবস্থা হইত। অপূর্ব ব্যারাম-কৌশল ও 
শ্তিমন্তাব জন্য অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের নাম টট্টগ্রামবা সীদের, 


1৮০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


নিকট অচিরেই অতি পরিচিত হইয়া উঠিল। এই নকল বারামকেন্ছ্ু- 
সমূহ হইতেই কূর্য সেন ও নির্শল দেন উপধুক্ত কম্মীদের বাছির! বাছির। 
দুলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 

১৯২৮ সালের শেষাশেষি পুলিশ স্ুপারিণ্টেগ্ডেপ্ট মিঃ সাশ্ডাঁসের নিহত 
হওরা| এবং তছছপলক্ষে ভগৎ সিং, বতীন দাঁল প্রভৃতি নেতৃবুন্দের ধৃত 
হওর।র বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে । তাহাদিগকে অভিবক্ত করিয়। বে 
ণাহোর বড়বন্থ মামলার স্থত্রপাত হয়, ভাহা চলিতে থাকাঁকাঁলেইী ১৯২৯ 
সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বিপ্রবী ঘতীন দাস দীর্ঘদিন অনশন মবলগন 
করিয়া! মুত বরণ করেন। ইহাতে সমগ্র ভারতব্যাপী ঘে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
উপস্থিত হয় সেই বিক্ষোভের ঢেউ গিষ্বা চট্টগ্রামেও পৌছাঁর। ছাত্র ও 
নৃবকগণের মন ইহার ফলে অতিশর চঞ্চল হইয়। উঠে । 

' চটুগ্রাম শহরের জে, এম, দেন হল প্রাঙ্গণে ১৯২৯ সালের মে মাসে 
স্থভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে এক রাজনৈতিক সন্মেলনের অধিবেশন হর । 
'এতছুপলক্ষেও চট্টগ্রামে বিপুল উত্নাহ-উদ্দীপনা চলিতে থাকে । গণেশ 
ঘোঁষ এক বুত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লইরা সভাপতিকে অভ্যর্থন। করিয়। 
ভল-প্রাঙ্গণে লইয়া ঘাঁন। সুভাষচন্র তাহার দৃপ্ড অতিভাষণে পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবীই ব্ক্ত করিলেন । চট্টগ্রামের এই সকল আন্দোলন ও 
অনুষ্ঠানের পশ্চাতে থাকিরা কুশলী নেতা ন্বধ্য সেন তাহার বৈপ্লবিক 
প্রস্ততিকে দ্রুত সমাপ্তির পথে লইয়া যাইতেছিলেন। কংগ্রেসের লাগোর 
অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হইবার পর সুয্য সেন তাহার 
প্স্ততিকার্যাকে আরও ভ্রত কিয়! তুলিলেন। ডাকাতির দ্বার! অর্থ- 
সংশ্রহের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি দলের সকল সদন্যকে নিজ নিজ 
সামর্থা অন্রঘাধী দলের অর্থ-ভাগারে অর্থ-সাহাগ্য করিবার জন্ত আহ্বান 
জানাইলেন। কন্মীরাঁও সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন আশাতিরিক্তভাবে। 
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চট্টগ্রামের মহিলাগণ বিনা দ্বিধার তীহাঁদের স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি এই 
দলের সাহায্যে দান করিতে লাগিলেন । 

. ১৯৩০ সালের প্রথম দুই-এক মাসের মধ্যেই সকলা আয়োজন প্রার 
সমাপ্ত হইয়া আদিল।' এই সময় সূর্য্য লেনের অধীন দলটির সদস্যগণ 
আপনাদ্দিগকে 1170197 61901011081 21707%-র চট্টগ্রাম শাখার সদস্য 
বলিয়। পরিচিত করিতেছিলেন | ' সমগ্র চট্টগ্রামে বাপক বিদ্রোহ ঘটাইবার 
জন্য বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবান কর্মী সংগৃহীত হইল-__অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদও 
যতদূর সম্ভব বোগাঁড় হইল।. দলের বহু বিপ্রবী আপন আপন আত্মীয- 
স্বজনের লাইসেন্স-প্রাপ্ত মগ্নেয়ান্ত্ও গোপনে চুরি করিয়া আনিয়া দলের 
অস্ত্রপন্তার বুদ্ধি করিতে লাগিলেন। গোপনে গোপনে চলিতে লাগিল 
বোমা-প্রস্তুতির কার্য ও আগ্নেমাস্ত্র চালনা শিক্ষা । সরকার-পক্ষ যেমন 
প্রসিদ্ধ বিপ্রবিগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং তাদের 
কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুধচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 
বিগ্রবীরাঁও তাহার পাণ্টা বাবস্থা হসাবে আপনাদের দলেও এক 
গোয়েন্দী-বিভাগ স্ষ্টি করিয্বাছিলেন। এই দলের কম্মিগণ পুলিশ ও 
সরকারী মহলের নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং বিপদের সম্ভাবনা 
জানিতে পারিলেই গুপ্ত-কেন্দে আসিয়া পূর্বধাহ্থেই সকলকে সতর্ক করিয়া 
দিতেন। এই ব্যবস্থায় খুবই স্রবিধা হইয়াছিল। পুলিশ বন্ধ চেষ্টা করিয়াও 
বিপ্রবীদিগের বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেছিল না । 

দলের জন্য বোম প্রস্তুতের কার্যে লিপ্ত থাকাকালে একদিন এক ছুর্ঘটন! 

ঘটিল। আকম্মিক বিস্ফোরণের ফলে তারকেশ্বর দৃন্তিদার ও রামকৃষ্* 

বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন । কি করিয়া গোপনে তাহাদের 

চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়__তাহা ভাবিয়া দলের সকলেই অতিশয় 

উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যাহা! হউক, শেষ পর্য্যস্ত সকল ব্যবস্থাই 
৬_ছ্ি 
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হইল। অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্বেও পুলিশ কিন্তু একদিন 
রামকৃষ্ণের আহত হওয়ার বিষয় জানিয়! ফেলিল এবং তিনি ঘেখানে 
ছিলেন, সেখানে হান! দেওয়ার জন্ত প্রস্ততি হইল। দলের গুধ সংবাদ 
সংগ্রহকারী বিভাগের কর্তারা পুলিশের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জানিতে 
পারিয়া পূর্তেই আসিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায় রামরুঞ্ণ বিশ্বাসকে 
পুলিশের আগমনের আগেই সবাইয়া দেওয়! হয় এবং পুলিশ গিয়া ব্যর্থ 
মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে । 

আঁহত হইয়। তারকেশ্বর ও রামক্ণকে বহুদিন শয্যাশায়ী হইয়। 
থাকিতে হইয়াছিল । টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার-লুঠনের সময়ও তাহাবা আরোগ্য- 
লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়। এদিনের ঘটনা কোনও অংশই তাহার! 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অর্দেন্দু দন্তিদার নামক দলের আর একজন 
বিপ্রবীও এ একই ভাবে আর একদিন আহত হইলেন; তিনি কিন্তু অর্ল- 
দিনেই আরোগ্যলাভ করেন এবং অন্ত্রাগার-লুনেও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করেন । 

উদ্যোগ পর্রের চরম পর্য্যায়ে দক্ষ কন্মীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও 
অস্ত্রাগার প্রভৃতির অবস্থান,মজুত অস্ত্রশস্ত্র ও উহাতে প্রহরীর সংখ্যা প্রভৃতি 
সন্ধে গোপন-সংবাদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন, কারণ এ বিষয়গুলি 
সম্থন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং তদনুযায়ী প্রস্ততির উপর বিপ্রবীদের কার্যেব 
সাঁফল্া-অলীফল্য বহ্ুপরিমাঁণে নির্ভর করিতেছিল। 


বিদ্রোহের পরিকল্পন। 


গান্ধীজীর আইন-অমান্ত আন্দোলন সরু হইবার পর ১৯৩০ সালের 
এগ্রিল মাসের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম জেলার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কাধ্যালয়ে 
বিগ্রবিগণের এক সভার অধিবেশন হয়। শুধ্য মেন সেই সময চট্টগ্রাম 
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ভেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসী আন্দো- 
লনের চরম পর্যায়েই বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাঁপ নুরু করিবার অঙৃকুলে উক্ত 
সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ইহা'র পর দলের বিশিষ্ট নেতাগণ তাহাদের 
আস্থাতাজন ও দক্ষ ব্যক্তিদের নামের কয়েকটি তালিকা! হর্ধ্য সেপের নিকট 
পেশ কবিলেন এবং কূর্যা সেন ও নির্শ্ল দেন সেই সকল তালিকা হইতে 





র!মকুঞ্চ বিশ্বাস 


নিজেদের মনোমত ও সর্বাপেক্ষা যোগ্য কর্মীদের নাম বাছিয! বাছিয়া 
প্রা জন যাঁটেক বিপ্রবীর এক চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিলেন । কার্যের 
বে পরিকল্পনা অনুমোদিত হইল, তাহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি অন্ততুক্তি 
হইল-_ পুলিশ ও রেলওয়ে অস্তিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেলিগ্রাফ 
ও টেলিফোন ব্যবস্থা বিপধ্যন্ত করিয়! দেওয়া, দরকারী ট্রেজারি আক্রমণ» 
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জেলখানা ভাঙ্গিয়! কয়েদীদের মুক্তিদাঁন, শ্বেতালদের ক্লাব আক্রমণ করির। 
সম্ভব হইলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদ্দিগকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার 
করা প্রভৃতি । এইরূপে [00181 [২6090011027 4702-র চট্টগ্রাম 
শাখার বিপ্লবী সহকন্মীরা এক অসমসাহসিক যুদ্ধ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। 
উপস্থিত সকলেই তাহাদের প্রিয় মাষ্টারদা,কেই তাহাদের সর্বাধিনায়ক 
পদে বরণ করিলেন । 

সর্বাধিনায়ক স্ধা সেন তখন তাহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহাব্য করিবার 
জন্য এক নেতু-মণ্ডলী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই 
ভাবে তাহার দ্বারা ঘে ন্তে-মগডলী গঠিত হইল, তাহাতে বছিলেন 
এই সকল বিপ্রবীরা_ -নিন্মল সেন, অন্থিক! চক্রবর্তী, লৌকনাথ বল, গণেশ 
ঘোঁষ, অনন্ত সিংহ ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য । 

শুড-ক্রাইডের দিনে আইরিশ প্রজাতন্ত্রবাহিনী ইংরাঁজ-শাসনের বিরুদ্ধে 
যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাই ইতিহাসে “ঈষ্টার বিদ্রোহ” নামে প্রসিদ্ধ | 
চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাঁও এ দিবসেই তাহাদের বিদ্রোহের দিন ধার্য করিলেন। 
স্থির হইল ঘে ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, রাত্রি দশ ঘটিকাঁর সমব চট্টগ্রামে 
ইংরাঁজের শক্তি-কেন্ত্রগুলিতে যুগপৎ আক্রমণ চালান হইবে। স্ষ্য সেন 
নেতাদ্িগকে দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিলেন। পাহীড়তলীতে রেলওয়ে অক্সি- 
লিয়ারি ফোসে'র যে প্রধান কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার ছিল-_তাহ! আক্রমণ ও দখল 
করিবার ভার দেওয়। হইল নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের উপর | নিজাম 
পল্টনস্থ অস্ত্রাগার ও রিজার্ত পুলিশ-লাইন আক্রমণ ও অধিকার করিবার 
ভাঁর পাইলেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ | চট্রগ্রামে ইংরাঁজগণের সর্বব- 
প্রধান দুইটি শক্তিকেন্দ্র দক্ষতার সহিত আক্রমণ ও দখল করিবার ভার 
এইভাবে দলের যৌগ্যতম নাঁয়কগণের উপরই অপিত হইল । টেলিগ্রাফ ও 
টেলিফোন কাঁধ্যালয়ে হান! দিয়! উহ ধবংস করিবার ভার অস্থিক1 চক্রবর্তী 
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প্রাপ্ত হইলেন; আর রেলপথের ক্ষতি সাধন করিয়া স"যোগ ব্যবস্থা! নষ্ট 
করিয়। দিবার ভার উপেন্ত্র ভট্টাচার্যোর উপরন্থান্ত ভইল। চারিটি দলের 
জন্ভই গঠিত হইল স্বতন্ত্র বিপ্রবী-বাহিনী | 

বে দলটি রেলপথ ধ্ব*দ করিবে__সেই দলটিকে ছুই-একদিন পূর্বের 
আবশ্বক উপদেশাদি দান কবিয়া পাঁঠাইয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিনটি 
দলের নায়ক ও কর্মীরা স্ব স্ব দলে বিভন্ত হইয়া ১৮ই এপ্রিল সকালের দিকে 
চট্টগ্রামের ক.গ্রেস কার্ধান্নে নেতা স্ম্য মেনের সঠিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
মাষ্ট(বদা সকলকেই বথাঁঝেগা উপদেশ দন করিলেন | অনন্ত সিন ও 
গণেশ বোধের নেতৃক্বাদীন দলটি নিদিষ্ট সময়ে গণেশ ঘোঁষের গুহ হইতে 
যাথা করিবে বলির! স্থির হইল । লোকশীথ বল ও শিল্মল সেনের অধীন দল 
সেইরূপ লোক্নাথের বাটা হইীতে রওর।না হইবে; আর অদ্থিক চক্রবর্তী 
তাহাপ দল লহইয়। বাণ্রা করিবেন কণ্গ্রেন কাপ্যালর হইতে । ঠিক হহল 
থেঃ প্রীয় জন ত্রিশ বিপ্রবীব একটি ম্বতন্ন দল রিজাভ পুলিশ লাইনের অল্প 
দুঝে একটি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা! করিবে -তাহাদের কাজ হইবে সঙ্কেত 
পাইবামাত্র পুলিশ-আন্মীরি আক্রমণকারী দলকে গিয়া সাহায্য করা । 
উপণুক্ত সমরে সর্বাধিনাক স্তর দেনও তাহার রক্ষীবাহিনী লইয়! পুলিশ- 
আম্মারিতে গিম্ব! উপস্থিত হইবেন। ন্থ স্ব কম্ম সমাপনান্তে সকল দলকেই 
পুলিশ-অস্ত্রাগারে গিকা সমবেত হইতে নির্দেশ দেওয়া হইল; কাঁরণ সর্ক- 
ধিনায়কের প্রথম প্রধান কেন্দ্র সেইখানেই সাঁমরিকভাবে স্থাপিত হইবে । 


অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন 


একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে লোকনাথের 
গৃহ হইতে লৌকনাঁথ ও তাহার অপর কয়জন সঙ্গী রাত্রির অন্ধকারে বাহির 
হইয়া পড়িলেন। লৌকনাথের পরণে রিল সামরিক অফিসারের পোষাক 
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এবং অপর সকলের সাধারণ সৈনিকের পোষাক | তাহাদের নির্দেশিত 
গাড়ীটি পাহীড়তলীর পথ ধরিয়া! অগ্রসর হইয়া চলিল। পাহাড়তলী 
ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । বাঁইবাঁর সময় 
তাহারা পথিমধ্যে রেলওয়ে অস্ত্রাগার অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং দেখিলেন 
যে সবই শান্ত আছে। পাহাড়তলী ষ্টেশনের থাঁনিকট! দূরে নির্জন গ্রাম্য 
পথে ড্রাইভারকে গাঁড়ী থামাইতে বলা হইল। চালক গাড়ী থামাইলে 
তাহাকে রিভলভার দেখাইয়! গাঁড়ী হইতে অবতরণ করিতে আদেশ দেওয়া 
তইল। নিরুপায় চালক তাহাই করিল। বিপ্রবীরা তখন তাকে সঙ্গে 
করিয়৷ পথিপার্খস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়! চলিলেন। মাঠের মধো 
বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ড্বাইভারেব হাত-পা] দড়ি দিয়! বাঁধা ভইল এব, 
তাহার পর ক্লোৌরোফন্শম প্রয়োগে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দেওয়া! হইল। 
তাহাকে সেহ অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়। বিপ্লবীরা গাড়ী হাকাইযা চলিয়া 
গেলেন। গাড়ী চালাই লইয়। গেলেন জীবন ঘোষাল। 

গণেশ ঘোষের গৃহেও এক অভিযাত্রী-বাঁহিনী সামরিক পৌষাকে সজ্জিত 
হইল। সন্ধ্যার পর একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়! তাঁড়া স্কির করিবার অছিলায় 
উহার ড্রাইভারকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া বাঁওয়! হইল । ভাড়ার টাকা 
তাহাকে অশ্রিমই দেওয়া হইল বটে, কিন্ত তত্পরেই তাহার সম্মুথে রিভল- 
ভার উচাইয়৷ একেবারে নিঃশব্দ থাকিবার জন্য আদেশ দান করা হইল। 
তাহাকেও হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় দেই কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়া বিপ্রবীর 
তাহার গাড়ীথাঁনি লইয়া! বহিগগত হইব! পড়িলেন। দলের একজন বিপ্লবীকে 
সেইথানেই রাখিয়া যাওয়া হইল ট্যাক্সির দ্রাইভারটিকে পাহারা দিবার 
জন্য | 

বিপ্লবীদদলের নিজস্ব গাড়ীতে অদ্থিক! চক্রবর্তীও তাহার অধীন বাহিনী 
লইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কার্যালয়ের দিকে এ একই সময়ে বাহির 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৮ 


হইয়া পড়িলেন। বোমা! ও অন্তান্ত অন্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আর একদল 
বিপ্রবী পুলিশ-অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী একটি গুপ্তস্থানে পূর্ব-পরিকল্পনা মত 
গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল । রক্ষীবাহিনী সহ সর্বাধিনায়ক হ্বর্ধ্য সেন 
দলের অপর একখানি গাড়ীতে করিয়া ঠিক সময়ে আঁসির। এ দলটিবই 
সহিত যোগদান করিবেন বুলিয়। স্থির হইয়াছিল। 

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকাঁর সমগ্ব চট্টগ্রামের তিনটি শক্কি-কেন্দে বিপ্রবীর। 
একই সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পুলিশ-অস্ত্রাগার আক্রমণের 
ভাঁরপ্র[প্ত অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দল মোটরে করিয়া! ভীত্র গতিতে 
লোকালয় অতিক্রম করিয়া শহরের একেবারে শেষ সীমানাঘ্ন তাহাদের 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। পাশাপাশি ছুইটি ছোট ছোট 
পাহাডব_একটিতে পুলিশ বাহিনীর অন্ত্রাগার ও অপরটিতে রিজাও 
পুলিশের ব্যাবাক। তীহাদের মোটরথানি গিরা পাহাড়ের পাদদেশে 
থামিল_ঠাহাঁবাও গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন । তাহাদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ ও চাল-চলন দ্রেখিম্ব। তাহাদিগকে সামরিক বাহিনীর অন্তভূক্ত 
বলিয়াই ধারণা জম্মে। পিড়ি বাহিয়া সকলের আগ্রে অনস্তলাল এবং 
আর সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিতে লাগিলেন । উপরে 
উঠিতেই জনৈক প্রহরাঁরত সিপাহী অনভ্তলালকে কোনও উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ভাবিষা সামরিক প্রথায় তাহাকে অভিবাদন জানাইতে গেল। 
অনন্তলাল সেই মুহুর্তেই তাহাকে গুলি করিলেন এবং দলের অন্ান্ত 
সকলকেও গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। আঁদেশমাত্রেই প্রবল শুলি- 
বর্ষণ সুরু হইয়া গেল এবং অস্ত্রাগার আক্রমণ আরম্ভ হইল। এই 
অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে অস্ত্রাগারের প্রহরীর! ভীত ও কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আক্রমণের স্থবিধার জন্য বিপ্রবীরা 
আলোগুলি নিভাইয়া দিলেন । প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়া বিপ্রবীর। 


দি স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


জয়ধ্বনি তুলিয়া সঙ্কেত করিতেই অনতিদূরে অপেক্ষারত সাহায্যকারী 
বাভিনী ও সর্বাধিনারক হ্র্ধ্য সেনের বাহিনী অধিলম্বে পুলিশ-মস্ত্রাগারে 
আসিয়া! উপস্থিত হইরা দলের শক্তি আরও বদ্ধিত করিলেন । শীঘ্রই 
অন্্গারটি সম্পূর্ণভাবে নধিরুত হইল এবং সেইথানেই পূর্বপরিকল্পনীমত 
স্াপিত হইল সর্বাধিনায়কের প্রধান কেন্্র। মুত ও পলান্বিত প্রনরী- 
দিগের পরিত্যাক্ত অন্্-ক্ ও গুলি-বারুদ বিপ্রবীরা সংগ্রহ করির! 
লইলেন। আন্মারির মাযাগ।ঞজিন ভার্গিয়া ফেলির়। প্রচুর অন্ব-শস্ম ও গুলি- 
বরুদও বাতির করিরা লওয়া হইল। ইহার পর অন্দ্রীগারটিকে একটি 
শুদচ ও শক্তিশালী ঘটিতে পরিণত করিবাঁর জন্গ পিগ্রবীিগকে প্ররোজিন 
মহ নানা গানে পাহারার বসানো হউন | 

পাহাড়ভলীর রেলওয়ে মস্ত্রাগারের নিকট'ও নির্দিঈ সমথে লোকনাঁথেব 
দলের গাঁড়ীটি আসিয়া উপস্থিত ভইল | জন ছয়েক পিপ্রনী পূর্বব হইতেই 
গেটের নিকট অপেঙ্গা করিতেছিলেন এবং গাড়ীথানি আসিয়া উপস্থিত 
হইতেই 4706 £৭1০-এর দরজা! ধক দিয়া খুলিয়া দিলেন। গাঁড়ীখানি 
অবাধে ভিতরে চলিয়া গির। সিডির মুখে থামিল। গহরারত সাশ্বী 
চীৎকার করি উঠিল, “112101৮৬৮10 001065 00812 7” 
লোকনাথ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন,-“1015705.” ইহার পর সিঁড়ি 
বাঠিয়া তিনি উচ্চ বারান্দার নিকট উহিষ্া' গেলেন । উচ্চপদস্থ কর্মচারী- 
ভ্রমে সান্্রী তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য রাইফেলের কুঁদার হাত 
দিতেই লোঁকনাঁথ বামহস্তে রাইফেল সমেত তাহার হাতখানি চাঁপিয়া 
ধরিলেন এবং ডান হাঁতে তাহার বক্ষের উপর রাইফেল উচাইয়! ধরিয়া 
জাঁনীইলেন বে, তাহারা বিপ্রবী দলের লোক এবং অন্ত্রাগার দখল 
করিবার জন্চই তাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, স্থতরাং সে পলাইয়! যাক। 
প্রহরীটি কিন্তু তাহার কথায় হঠাঁ সচকিত হইয়া! বলগ্রকাশে তাহার 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৮৯ 


হাতথানি মুক্ত করিয়া লইল। লোকনাথ তখন বাধ্য হইয়া! তাঁকে 
গুলি করিলেন এবং তাহার দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। ইহার 





অন্ত্াগার-লুণঠনের প্রধান দেনাপতি লোকনাথ বল 
পরই তিনি দলের অন্তান্য বিপ্লবীদিগকেও গুলি চাঁলাইতে নির্দেশ দিয়া 
আক্রমণের সুচনা করিলেন। 


৯০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


রেলওয়ে অস্ত্রাগার প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হইল। প্রহরীদের কে 
কোথায় পলাইতে লাগিল তাহার ঠিক রহিল না । নিকটন্থ ফৈন্ত-নিবাস 
ও ইউরোপীয়ান অফিসারের কোয়ার্টার তইতে বাহাতে অনস্ত্রগারের 
দিকে কেহ না আসিতে পারে, তজ্জন্য জনৈক বিপ্রবী আগ্নেয়ান্ত্র সহ সেই 
দিকে পাহারায় রত রহিলেন। সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল তখন নৈশ 
আহার শ্রহণ করিতেছিলেন; সহসা গোলাগুলি ও আর্তনাদের শব্ধ 
বারান্দার বাহির হইয়া আসিয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন। 
লোকনাথ তাহ।কে সকল ব্যাপারই জাঁনাইলেন এবং চুপচাপ ভিতরে 
গিয়! বসিয়া থাকিতে বলিলেন। সার্জেন্ট ফেরেল তাহা শুনিলেন না। 
তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া আপনার রিভলভারটি লইয়া আবাব 
বাহির হইয়|! আপিলেন বিপ্রবীদিগকে বাধ! দিবার ভগ্ক। নিষেধ 
সবেও তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লৌকনাথ তাহাকে গুলি করিতে 
আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তদ্দগ্ডেই পালিত হইল । সেই দিকে 
প্রহরারত রজত সেনের গুলিতে সার্জেণ্ট ফেরেল ভূতুলশীয়ী হইলেন। 
তাহার স্ত্রী সেই সমর বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা 
করিলে ফেরেল শুধু জানাইলেন--« £]] 10500 102111051 ] 
81) 70116. 

সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া ফেরেল সাহেবের পত্রী আতঙ্কে 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কাতর-কণ্ঠে তিনি লোকনাথের নিকট তার 
নিজের ও শিশু সন্তানের জীবন-ভিক্ষা। চাঁহিলেন। নির্ভয়ে গুহাভ্ান্তরে 
থাকিবার জন্য লোকনাথ তাহাকে অভর দিলেন । 

প্রহরীদের পরিত্যক্ত অন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং দলের বিপ্লবীদের 
উপঘুক্ত স্থানে সন্নিঝিষ্ট করিয়া ইহার পর অস্ত্রাগারটি নিরাপদ করার 
চেষ্টা হইল; কিন্তু বিপদ শীঘ্রই বাধিল। অল্লক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন 


স্বাধীনতার রত্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৯১ 


টেইট জন তিনেক শ্বেতাঙ্গ সহকন্ট্টীকে লইয়া মোটরে করিয়া! পাহাড়- 
তুলীর দিক হইতে বিপ্রবীদ্দিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। অন্ত্রাগার 
তখনও ভাঙ্কা যায় নাই, সুতরাং বিপ্রবাদ্দিগের নিকট অন্ত্রঁশস্্ও তখন 
বিশেষে কিছুই ছিল লা; বরং এতঙ্গণ ধরিয়! সংগ্রাম চালাইয়! নিজেদের 
সঙ্গের রিভলভারেরও অনেকগুলি কার্যের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। 
লোকনাথ কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। এই আকস্মিক পাণ্টা 
আক্রমণেও তিনি অবিচলিতই রহিলেন। বোৌঁমা ও রিতলভার লইয়া এই 
আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে তিনি তাহার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন । 
ইংরাজিতে তীহীকে এ্রনপ আদেশ দিতে শুনিয়াই গাড়ী ফেলিয়া! রাখিয়া 
দলবল সহ ক্যাপ্টেন টেইট পলায়ন করিলেন । 

এদিকে বহু চেষ্টা করিয়াঁও কিন্তু জন্ত্রাগারের দ্বার খোল! বা ভাঁঙ্গ। গেল 
না। নিশ্মীল সেন তখন এক চমতকার পরামর্শ দিলেন। তাহার কথামত 
বিপ্রবীদিগের মোটর গাঁভীতে শ্রিকল বাঁধা হইল এবং সেই শিকলের এক 
প্রান্ত অস্ত্রাগারের দরজার তালার সহিত লাগাইয়া! দেওয়া হইল। ইচাঁর 
পর গাড়ীটি বিপরীত দিকে চালাইতেই প্রবল টানে তালা খুলিয়া গেল এবং 
অস্ত্রাগারের রুদ্ধ দ্বার বিপ্রবীদিগের নিকট উন্মত্ত হইল। 

কিন্ত বিপদ তাহাতেই কাটিয়া গেল লা। সাঞ্জেণ্ট ব্রেকবার্ণ 
কয়েকজন সঙ্গীসহ অপর একথানি গাড়ীতে করিয়া আসিয়া হাজির 
হইলেন। বিপ্রণীর। তাহাদের উপর উপধুর্পার গুলিবর্ষণ সুরু করিলে 
প্রাণভয়ে তাহারাও পলায়ন করিলেন | জেলা ম্যাজিষ্রেট মি: উইলকিন- 
সনও (উইলসন?) এক সময় আপনার গাড়ীতে করিয়া! গেটের কাছে 
আমিলেন এবং লোকনাথকে দেখিতে পাইয়। তাহাকে কোনও ইউরোপীয় 
অফিসার ত্রমে আশ্বাস দিয়! জানাইলেন যে, তিনিই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট । 
তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি আসিয়া তাঙ্গার 
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গাড়ীতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার রক্ষী জনৈক কনষ্টেবল ইহার ফলে 
নিহত হইল এব* ড্রাইভারটি ভইল আহত | ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে বিছ্যুৎ্গতিতে 
গাঁডী হইভে নামিরা পড়িরা গাড়ীথানির তলায় আশ্রতব গ্রচ্ণ করার কোনও 
মতে প্রাণে রক্ষা পাইলেন । বিপ্রবীরা প্রস্থান করাব পর হবে তিনি বাঁভির 
হইয়া পলাইয়! যাঁন। 

রেলওরে অন্বাগারেই বিপ্রণীদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক বাধাব সম্মুখীন 
ভইডে হব |. ভতাইভের সখ্যাও এই জন্য এইখানেই অধিক । মোট 
ছযজন ভারতী ও শ্বেতাঙ্গ উক্ত ঘটনা উপলক্ষে শর দিন বেলওযে 
অন্্াগারে নিহত হর | কার্ষা শেষ কধিয় প্রচুর অ্ব-শন্্ ও গুলি-বাঁরুদ 
স"গ্রহ করিঘা বিথ্রবীরা পুলিশ-অক্গারে ভাচাদের নব-ন্তাঁপিত প্রধান 
কেন্্র অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । বাঁব্াকালে রেলওয়ে অস্সগারটিতে 
আগুন ধরাইয়া ওয়! হইল। দুইটি অক্ত্রাগার একই সমবে আক্রান্ত 
হওম[র ফলে পুলিশ-মক্(গার রক্ষকন্নে অল্মিলিয়াবি ফৌসে ব সাহাঁধা 
গণ কর! সরকার পক্ষে সম্ভব হয নাই । 

কারা শেষ করিয়া লোঁকনাথের বাহিনীর ফিরিতে বিলগ্গ হইতেছে 
দেখিঘা1 এদ্রিকে স্থ্ণ্য সেন যথেষ্ট চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । অনন্ত সিংহের 
অধ।নে এক সাহাব্য বাহিনীকে তিনি রেলওরে অস্ত্াগারের দিকে প্রেরণ 
করিলেন। অনন্ত সিংহ গিয়া দেখিলেন যে, কাধ্য ইতিমধ্যেই সমাধ! 
হইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গাড়ীতে বোঝাই কর! হইয়াছে। 
সকলেই তখন একই সঙ্গে হেড-কোয়াটারে ফিরিলেন । 

অস্থিকা চক্রবস্তীও এ একই সময়ে ত্রীহার বাতিনী লইয়া টেলিগ্রাফ ও 
টেলিফোন অফিসে ভালা দ্িলেন। টেলিফোন অপারেটার আহমছুল্লাকে 
আক্রমণ করিয়া ক্রোরোফন্মম প্রয়োগে অজ্ঞান করিয্বা দেওয়া হইল। 
তাহার পর স্ুইচবোর্ড ভাঙ্গিযা যন্ত্রপাতি চুর্ণ করিয়া পেট্রোল সহযোগে 
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অফিসটিতে করা হইল অগ্রি-সংযোগ | টেলিফোন স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট 
সংবাদ পাইয়া তাহার বন্দুক লইয়া বিপ্রবীদের বাঁধা দিতে আমিলেন, 
কিন্তু বিপ্রবীদের গুলিবর্ধণে শীগ্ই তাঁহাকে পলাইতে হইল । কার্যা শেষে 
অন্থিকা চক্রবর্তীও তীহার বাহিনীসহ তাহাদের প্রধান কেন্ত্রে গিয়া 
সমবেত হইলেন | পুলিশ-আর্মীরির বুটিশ পতাকা! ফেলিযা দিয়া 
মহোল্লাদে বিপ্লবীরা সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। 

রেলপথ ধ্বংসকারী দলটিও এ নির্দিষ্ট সময়েই চট্টগ্রাম শহর হইতে 
প্রীয় ৩৫-৪০ মাইল দুরবন্তী ধুম এবং লাঙ্গলকোট ছ্রেনের মধ্যবস্তী স্থানে 
লাইনের ফিল্প্লেট অপনারিত করিয়া! একথানি মাল গাঁড়ীকে লাইনচ্যুত 
করে। টেলিগ্রাফের তারও কাঁটিয়৷ দেওয়া হয় এবং রেলপথ নষ্ট কবিযা 
গতিরোধ কর! হয় চট্টগ্রামগামী কলিকাঁত৷ মেলের। 

বিপ্লবীদের অপূর্বব দক্ষতাঁয় অল্পক্ষণের মধোই চট্টগ্রামে বুটিশ-শাসন 
ভীঞিয়! পড়িল। ইউরোপীয় নর-নাঁরীগণ শহর ছাঁড়িয়! গিয়া প্রাণভয়ে 
আশ্রয় লইল সমুদ্রের জাহাজে । 


সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন 


(লোকনাথ ছিলেন সেদিনের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি । 
তাঁহার আদেশে সেই দিন রাত্রিকালে তাহার অধীন বিপ্লবী-বাহিনী পুলিশ- 
আন্মীরির প্রধান কেন্দ্রে সারি দিয় দীড়াইল এবং আন্তরিক শ্রদ্ধার 
সামরিক কায়দার তাহাদের প্রিয় সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদাঁ*কে প্রদর্শন 
করিল মাঁমরিক সন্মান । 

পরবর্তী কর্শপন্থ। নিরূপণের জন্য প্রধান কেন্দ্রে সকলে বখন যুক্তি- 
পরামর্শ করিতেছেন, তখন পুনরায় শক্রপক্ষ আক্রমণ আরম্ত করিল। 
রাত্রি তখন আন্দাজ দুই ঘটিকা হইবে । পুলিশ-মন্ত্রীগারের অদূরেই ছিল 
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ওঘ়াটার-ওয়ার্কন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তত ₹ইরা আপিয়। দেই ওযাটার- 
ওর়ার্কপ হইতে নৃতনভাবে গুলিবর্ষণ স্থুকু করিলেন। বিজ্রোহীরাও গুলি 
চালাইয়াই দিলেন তাহার প্রত্যুত্তর । উভন্ব পক্ষের গুলিবর্ষণে নিস্তব্ধ 
রাত্রি আবার মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে উক্ত স্থান ত্যাগ 
করিবার উদ্দেশ্টে পুলিশ-আর্শারিতে আগুন লাঁগাইবার ব্যবস্থা হইতেছিল। 
আগুনও শীত্বই ধৃধূ করিয়া জলিয়া উঠিল। এই সময় কিন্ত সহলা আর 
এক দুর্ঘটন! ঘটিয়া বসিল। হিমাংশু দেন নামে দলের একজন যুবক আগুন 
ধরাইয়া দিবার কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তীহার পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়া 
বাওর।র যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি বাহির হইয়।৷ আসিল্েন। 
দলের কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিব্নাঁ গিয়া তাহার পরিচ্ছদ্দের আগুন শীদ্রই 
নিভাইয়া দিলেন বটে, কিন্ত তৎপূর্বেরই তাহার শরীরের নানা স্থান অগ্নি- 
দগ্ধ হইল। অসহা জালা তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহাকে 
লইয়া কি কর! বায়__তাহা লইয়া বিপ্রবীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন। অবিলম্বেই হিমাংশুর চিকিৎসা! প্রয়োজন এবং তছুদ্দেশ্ে 
আবশ্বক শিরাপদ আশ্রয়ের। সেই ব্যবস্থাই করিবার জন্য অনন্ত সিংহ, 
গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল ততক্ষণাৎ হিমাংশুকে লইয়া 
মোটর বোগে প্রস্থান করিলেন। 

গরাটার-ওয়ার্কন হইতে এদ্দিকে শত্রুপক্ষের গুলি অবিরামভাবেই 
পুলিশ-আরন্মারির উপর আপিয়। পড়িতেছিল। গণেশ ঘোষ প্রভৃতি 
ফিরিয়া না আসার জন্য বিপ্রবীদেরও স্থানত্যাগে বিলঙ্ধ ঘটিতে লাগিল । 
বহুক্ষণ পধ্যন্ত তাহাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষ] করিয্বাও তাহার! যখন আর 
ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়! সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের 
পরিকল্পনাও বিপ্লবিগণকে ত্যাগ করিতে হইল। পাহাড়ে গিরা আশ্রর 
গ্রহণই সমীচীন বলিব নেতৃবৃদ্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তদনুঘায়ী 
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বিপ্লবীরা যাত্রা স্থুকু করিলেন পাহাড়ের দিকে । সকলেই সাধ্যমত অস্ত-শস্ত 
ও গুলি-বাঁকদের বোঝা বহন করিয়া চলিলেন। পথ লম্বন্ধে দলটিকে 
নির্দেশ দান করিতে লাগিলেন আন্বকা চক্রবর্তী । 

বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু বিপ্লবিগণের পক্ষে রাত্রির অন্ধকারে অধিক 
দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভ্ধহইল না। পুলিশ-আর্মারি হইতে থানিকট। দুরে 
সুলুকবহছর পাহাড়ের নিকট যাইতেই রাত্রি প্রভাত হইল; সুতরাং সেই 
পাহাড়েই তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকাল বেলা-ই দলের জনৈক 
ববককে গণেশ ঘোষ প্রভৃতির এবং শহরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবার 
জন্য পাঠাইয়া দেওয়! হইল। দল ছাড়িয়া শহরে আসার পর তাহার কিন্ত 
আর ফিরিয়। যাওয়ার ইচ্ছ! হইল না। অপর সকলে বুথাই তাহার 
প্রত্যাবন্তনের জন্য উদ্‌গীব হইয়া রহিলেন। সারাদিন শুধু প্রতীক্ষাতেই 
কাটিয়া গেল। সঙ্গে কোনও খাগ-দ্রবা না থাকায় ক্ষুধার তাড়নাতেও 
তাহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। পাহাঁড়ে আম গাঁছের কচি কচি আম 
থাইয়া ভাভীরা বতদূর সম্ভব ক্ষুগ্রিবৃত্তির চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
অপরাহের দিকে পুনরায় দী প্বিমেধ! চৌধুরী ও অমরেন্ত্র নন্দীকে অস্তর-শস্ম 
সঙ্গে দিয়া পাঠাই! দেওয়া! হইল শহরের দিকে । শহরে গিয়া তাহারা 
দেখিতে পাইলেন যে, শহরটি সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত__পুলিণা কন্মতিৎপরতাঁর 
কোথাও নাম-গন্ধও নাই । কি একটা গভীর আতঙ্কে যেন সমগ্র শহরটা? 
থম্থমে হইয়া আছে। সকল কিছু দেখিয়া! শুনিয়া রাত্রির অন্ধকারে 
তীহার। আবার পাহাড়ের পথ ধরিলেন। পথ তো ধরিলেন, কিন্তু কোন্‌ 
দিকে কোথায় বে ঘাইতে হইবে, তা আর তাহারা ঠিক ককিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। পথ তৃল করিয়া দেই রাত্রির অন্ধকারে নান স্থানেই 
তাহারা ঘুরিয়। বেড়াইলেন, কিন্ত নির্দিষ্ট পাহাঁড়টর আর হদিস্‌ মিলিল 
না| অগত্যা! বাধ্য হইয়াই ভোর বেলা পুনরায় তাহাদিগকে শহরে 
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ফিরিঘ্াা 'আমিতে হইল; কিন্তু শহরে অবস্থানেও তে। বিপদ আছে; 
স্থতরাং দুইজনেই চলিয়। গেলেন দীপ্তিমেধাদের গ্রামের বাটাতে । এদিকে 
২০শে এপ্রিল সকাল বেলা হইতেই চট্টগ্রাম শহরে নৃতন নৃতন সৈশ্াবাহিনীর 
আগমন স্থরু হইল। 

১৯শে এপ্রিল গভীর বাত্রি পর্যন্ত প্রেরিত্ত যুবক তিনজনের একজনও 
ফিরিয়া! না আপায় বিপ্রবগণ অন্থমন করিলেন যে, শহরের অবস্থা নিশ্চই 
খারাপ, প্রেরিত যুবক তিনজন ধৃত হইয়! থাঁকিলেও থাঁকিতে পাবেন । 
স্বলুকবহছর পাহীড়েও আব অপেক্ষা কর! চলে না__কারণ পাহাডটি পুলিশ- 
আর্শারি হইতে অধিক দূরে নহে এবং বুক্ষ-বিরল বলিয়া তথায় এতজন 
বিপ্রবীরও আত্মগোপন করিয়া থাকার বিশেষ স্রবিধা নাই; সুতরাং 
রাত্বিতেই পাচাডটি ত্যাগ করিয়া তাহারা আবার ঘাত্র/ স্ুকক কবিলেন। 
ফতেয়াবাদ পাহাড়ের নিকট গির! রাত্রি প্রভাত হইল এবং দিবালোকে পথ 
অতিন্রম করা বিপদ থাকার জন্ত সেই পাহাড়েই তাহারা মাশ্রর লইলেন। 
২০শে ও ২১শে এপ্রিল এ পাহাড়টিতেই কাটিঘ্না গেল। খাগ্গ ও পানীয়ের 
অভাবে সকলেই বিশেষ ক৷তর হইরা পড়িলেন। অনুরবর্তী ফতেয়াবাদ 
গ্রামে অস্থিকা চক্রবন্তীর একটি পরিচিত গৃহ ছিল। দলের যুবকগণের জন্য 
কিঞ্চিৎ খাচ্য সংগ্রহের আশাম্ব ২১শে তারিখে তিনি সেই গ্রামের দিকে 
যাত্রা করিলেন এবং অপরাহে ফিরি! আসিলেন খাণ্ভ লইয়। । কয়দিনের 
পর বাহ! হয় কিছু খাইতে পাইয়। বিপ্রবিগণ অনেকট! তৃষ্থিলাভ করিলেন । 

কিন্তু থাগ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া কতদিনই বা এইভাবে লুকাইয়া 
থাকা চলিবে? ইহার অপেক্ষা শহর আক্রমণের দায়িত্ব লওয়াও শ্রেয়: | 
শেষ পরাস্ত তাই শহর আক্রমণের দিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। তদনুধায়ী 
 ২১শে তারিখে রাত্রিকালেই সকলে আবার যাত্র। আরন্ত করিলেন শহরে 
দিকে। জালালাবাদ পাহাড় চট্টগ্রাম শহর হইতে প্রায় মাইল তিনেক 
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দূরে অবস্থিত। ২২শে এপ্রিল অতি প্রত্যুষেই বিপ্লবিগণ এ পাহাড়ে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তখনকার মত এ পাহাড়েই আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। 


বাংলার হলদি'ঘ'ট জালালাবাদ 


বিপ্লবীদের ধরিয়া বা ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দানের বিষয় 
ইতিমধ্যেই চারিদিকে প্রচার কর! হইয়াছিল। হৃর্য্য সেন প্রভৃতি নেতৃ- 
স্থানীয় ছয় ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য ঘোঁধিত হইয়াছিল ৫০০৭. টাকা! 
হিসাবে পুরস্কার । জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের অবস্থানের বিষয় 
জ্ঞাত হইতে কর্তৃপক্ষের অধিক সময় লাগিল না। পুলিশ ও মিলিটারি 
কর্তৃপক্ষ তখন তৎপর হইয়! উঠিলেন। 

জালালাবাদ পাহাড়ের পশ্চাৎদিক দিয়৷ রেল লাইন চলিয়! গিয়াছে । 
অপরাহ্কাঁলে ইচ্টার্ণ রাইফেলস্‌ ও স্থপ্্াভ্যালি বাহিনী ক্যাপ্টেন টেইটের 
পরিচালনায় ট্রেণযোগে পাহাড়টির উদ্দেশে রওনা হইল। ট্রেণখাঁনি 
প্রায় অপরাহ পাঁচটার সময় পাহাড়টির নিকট গিয়। থামিল এবং সৈন্ত- 
বাহিনী তাহ! হইতে অবতরণ করিয়! অগ্রসর হইতে লাগিল জালালাবাদ 
পাহাড়ের দিকে। 

বিপ্রবীরাও পাহাড়ের উপর হইতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন । 
তীহাদের দুর্বল, অভূক্ত॥ পিপাসা-কাতর ও ক্লান্ত দেহে মুহূর্ত মধ্যে বেন 
নব বলের সঞ্চার হইল এবং শক্রপক্ষের সহিত সম্মুথ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার 
জন্য তৎক্ষণাৎ তাহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে 
লোকনাথ বল তাহার অধীন বাহিনীকে যথাযোগ্য স্থানে অতি ভ্রুত সন্লিবিষ্ 
করিতে লাগিলেন। মারণাস্ত্র হাতে লইয়া সকলে শক্রর আগমনের অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

৭__ছি 
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সৈশ্বাহিনী পাহাড় ঘিরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। রাইফেলের 
পাল্লার মধ্যে তাহাবা বখন আগমন করিল, তখন লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে 
তাহাদিগকে থামিবার জন্ত সতর্ক করিয়৷ দিলেন এবং বিপ্রবীদিগকে 
আদেশ দিলেন গুলি চালাইবার জন্য | আদেশমাত্রে বৃষ্টির বারিধারার মত 
তাহাদের গুলি বুটিশের সৈম্বাহিনীর উপব বাধিত হইতে লাগিল। সে 
আক্রমণ এমনই তীব্র হইল বে, তাহার বেগ প্রতিহত কর। অন্ত্রনজ্জিত 
স্বশিক্ষিত সেনাবাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হইল লা, কাজেই আর অগ্রসর 
না হইয়া তাঁহারা বাধ্য হইল পশ্চাদপসরণ কবিতে। 

,ব্রিধা বিভক্ত হইয়া সৈম্যগণ তখন বিদ্রোহীদিগের সহিত পাল্লা দিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। জালালাবাদের পাহাড়ে বে তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
সেদিন আরন্ত তইল, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহদে তাহ 
অভ্রত্তপূর্ব এবং রোমাঞ্চকর! প্বন্দেমাতরম্” এবং “ইনক্লাব জিন্দাবাদ” 
ধ্বনির সহিত চট্টগ্রামের থীর বিপ্রবিগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
সেদিন প্রচণ্ড বিক্রমে এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের বেজন1] করিতে লাগিলেন । * 
ইংরাজের সৈগ্কবাঠিনী সেদিন মন্মে মর্শে উপলব্ধি করিল যে, কি প্রবল 
বাধারই সম্মীন না! তাহাদিগকে হইতে হইয়াছে! বিপ্রবীর্দের মধ্যে 
অধিকাংশই তরুণ ছাত্র । তীহাঁদের অপূর্ব দক্ষতাঁয় উভয় পক্ষে সমানে 
সমানেই লড়াই চলিল। কর্ণেল শ্মিথের অধীন আর একটি নৃতন বৃহৎ 
বাঁতিনী এই সময় আবার আসিয়া পৌছাইল । রাইফেল, লুইসগান প্রভৃতি 
লই ভাহার! জালালাবাঁদের পার্ববর্তী অপর একটি পাহাড় হইতে বিপ্রবী- 
দের উপর মুহুমুহু গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা! একই সঙ্গে 
কয়েক দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের মনোবল 
বিন্দমাত্র হ্াসপ্রাপ্ত হইল না । বিচক্ষণ সেনাপতির মত সুদৃঢ় ব্যহ রচন! 
করিয়া লোকনাথ যুদ্ধ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৯৯ 


লুইস .গানের গুলিতে কিন্তু বড়ই অসুবিধা হইতে লাগ্সিল। উহার 
গুলিতে তাহারা অধিক সংখ্যার আহত বা নিহত হইতে লাগিলেন। 
শক্রপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে লৌকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেগা 


জ্কান্লালাববাদ-স্ুতহ্ধ নিহত স্পহগদৃনহল্মত 





নরেশ বার ত্রিপুরা সেন বিধু ভট্টাচাধ্য 





ব্রি 


প্রভান .বল নির্মল লালা শশাঙ্ক সেন 


১০০ _. স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


ভ্কালাল্নান্বাদ-স্ুহেদ নিহভ স্পহীদৃন্যষ্দ্ 





জিতেন দাশগুপ্ত মধু দত্ত পুলিন ঘোষ 





টেগর! মত কামুনগে! 


গুরুতররূপে আহত হইয়া ছিটকাইয়! পড়িল। তাহার বয়স তখন আন্দাজ 
তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে। সেই অবস্থাতেও টেগর্রা কিন্তু যে অনমনীয় | 
মনৌভাবের পরিচয় দিল- তাহা বিস্থৃত হইবার নহে । লোকনাথকে সে 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১০১ 


তাছার 'অস্তিম অন্ররোধ জানাইল বে, সে মরিতেছে বটে, কিন্ত যুদ্ধ ঘেন 
থামান না হয়। 

টেগরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল । দেখিতে দেখিতে আরও অনেকেই 
গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইবা পড়িতে লাগিলেন | *এইভাবে একে একে 
ভূমিশব্যা গ্রহণ করিলেন _ ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভষ্টাচা্য, 
প্রভাঁদ বল, মধু দত্ব, নিশ্খলি তাল, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, 
শশাঙ্ক সেন, মতি কান্পনগো, অঙৈন্দু দক্জিদার আর অস্থিক। চক্রবর্তী । 
তাহাঁদেব বন্তে জ।লালাবাদ পাহাডের মাটি বঞ্জিত হইব গেল ।" যুদ্ধ কিন্ত 
তথাপি চলিতেই লাগিল । সন্ধা প্রা সাতটা নাগাদ একটি সুদীর্ঘ 
বংশাধ্বনি শ্রতিগোচর হইল_উহা বুদ্ধ বিরতির ইঙ্গিত । সৈম্তবাহিনী 
সেদিনেব মত যুদ্ধ বন্ধ করিব প্রস্থান কবিবার উদ্যোগ করিল। বিপ্রবীরা 
বিজবোপ্ল।দে . চীৎকার করিয়া উঠিলেন_-“বন্দেমাতরম্, ইনক্লাৰ 
জিন্দীবাদ।” . 

২২শে এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ সমাণু হইল। 
সন্ধ্যার 'অন্ধকাব তখন বেশ জমাট বাধিয়াছে। রণক্লান্ত জীবিত 
বিপ্রবিগণ মৃত সঙ্গীদিগের দেহ পর্বতগাত্রে অন্তসন্ধান করিয়া সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন। সব কয়টি দেহই সংগ্রহ করিয়া পাশাপাশি 
সাজান হইল। তাঁরপর লোকনাথের আদেশে সকলে আবাঁর সারি দিয়! 
দাড়াইলেন এবং সামরিক কায়দায় মৃত কন্মীদের উদ্দেশে শেষ অভিবাদন 
জ্ঞাপন করিলেন । 

সৈন্তবাতিনী প্রস্থান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্লসংখ্যক সৈগ্কে 
পাহারায় রাখিয়! গিয়াছিল। বিপ্রবীদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্টে 
তাহারা পুনরায় গুলিবর্ষণ স্থুরু করিল। স্ূর্ধা সেন এবং অপরাপর সকলেই 
ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, অবিলগ্থেই জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করিয়া 


১০২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


যাওয়। প্রয়োজন ; সুতরাং ক্লান্ত শরীরেই আবার সকলে উঠিয়া দীড়াইলেন 
_-অস্ত্রঁশস্তের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া ছুর্গম পথে আবার তাহারা ঘাত্রা জক 
করিলেন । একসঙ্গে সকলের অবতরণ করা সম্ভব হইল না৷ বলিয়! 
বরেকটি ক্ষুদ্র দলে তাহারা বিভক্ত হ£য়া পড়িলেন। 

কিন্তু কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া] পড়ার আর এক বিপদ বাধিল। 
কিছুদূর অগ্রসর হই! স্র্ধয সেন লক্ষা করিলেন বে, লোকনাথ এবং তাহার 
সঙ্গের দলটিকে দেখা যাইতেছে না । 'মআশ-পাশে যতদূর সম্ভব খুজিরা 
দেখা হইল_-কিন্ত কোথায় গেলেন ভীহারা ? উচ্চস্বরে ডাঁক-ইাক 
বা সঙ্কেতধ্বন করিয়াও কোনও সাড়া লইবার উপাব নাই । নিকটে 
অবস্থানকারী শক্রুপক্ষ তাহা হইলে তাহাদের গতিবিধির ব্ষব জানিষ। 
ফেলিবে | সুর্য সেন ও নির্মল সেন বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
লোকণাথের দলটির সহিত মিলিত হইবার জন্য, কিন্তু তাহাতে কৌন ফলই 
হইল না। তথন হইতে দুইটি দলে ছাড়াছাড়ি হইয়। গেল। 

রাত্রি গ্রভাত হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল বে, স্থর্যা সেন এন" 
তাগার দলটি জালালাবাদ পাহাঁড হইতে অধিকদূবে আসিতে পারেন নাই । 
সারা রাঁত্র পথ চলিয়া তাহার! মাত্র অন্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন ! যাঁহ। হউক, সেখানের একটি পাহাড়ের গুহাঁতেই তীহারা 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকলের পক্ষেই তথন বিশ্রাম গ্রহণ একান্ত 
আবশ্বক হইঘ়াছিল। 

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রিতে আহত অস্থিক। 
চক্রবর্তীর সংজ্ঞ। ফিরিয়া আসিল। আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া! তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মৃতদেহের সহিত তিনিও শায়িত আছেন । 
ভীবিত আর কাহাকেও সেখানে দেখা গেল না। অন্ুমানেই তিনি বুঝিতে 
শাঁরিলেন যে, অবশিষ্ট সহকন্ীর! স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১০৩ 


তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দীড়ীইলেন এবং অতি কষ্টে পাঁহাড় হইতে নীচে 
নামিয়। আসিলেন। ফতেম়াবাদ গ্রামে তাহার বে পরিচিত ব্যক্তির গৃহ 
ছিল, তখনকার মত সেখানে গিষা আশ্রয় লওয়াই তাহার ভাল বোধ 
হইল। ইতিপূর্বে তিনি নেখান হইতেই বিপ্লবীদের জগ্ঠ থাগ্চ আনিয়া- 
ছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি আবার সেইথানেই ফিরিয়া গেলেন । 

২৩শে এপ্রিল সকাঙ্গের দিকেই পুনরায় পুলিশ ও সৈশ্যবাহিশী ট্রেণে 
করিয়। জালালাবাদ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তোড়জোড় করিয়া 
প্রথমে চাভারা করিল আশে-পাশে সৈম্ত সমাবেশ, তারপর সতর্কতার সহিত 
একদল উঠিতে লাগিল পাহাড়ের উপর । পূর্বদিনের অভিজ্ঞতার ফলে 
প্রতি মুহূর্তেই তাহার! প্রবল বাধার আশঙ্গা করিতে লাগিল_কিন্ধু সেদিন 
আর কেন বাধাই আপিল না, একজন বিপ্রবীরও রাইফেল তাগদের 
বিরুদ্ধে গঞ্জি্া। উঠিল না। নিবিবিদ্বে পাহাড়ে উঠিরা তাহারা দেখিতে 
পাইল শুধু ডজনখানেক মৃতদেহ ৷ মতি কাশগণগো! এবং অর্দেন্দু দস্তিদারের 
তখনও মুত্যু হর নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়! তাগরা মৃতের মতই 
পড়িয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশজনের মুত্যু হইয়াছিল বহু পূর্বেই । নতি 
কান্ধনগে অল্পক্ষণ পরেই মুত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং অর্দেন্দুকে তৎক্ষণাৎ 
শহরস্থ জেল হাসপাতালে পাঠাইয়া| দেওয়া হইল। েইথানেই পরে 
সাহারও মৃত্যু হয়। 

ক্যাপ্টেন টেইট ও কর্ণেল স্মিথের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জান! বার যে, 
জালালাবাদে যুদ্ধের সমর বিপ্রবীরাই সর্বপ্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। যুদ্ধ চলিতে থাঁকাকালেই তাহারা নাকি এইরূপ একটা! গুর্জব 
শুনিতে পান বে, সেইদিন রাত্রিতেই চট্টগ্রাম শহরের ইম্পিরির্যাল ব্যাঙ্ক লুঠ 
করা হইবে। তাহা শুনিয়া তাহারা! সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শহরে 
ফিরিয়। গিয়! রাত্রিকালে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক পাহাঁরা দিতে এবং পরদিন 


১০৪ স্বাধীনতার বক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


২৩শে তারিখে প্রাতঃকাঁলেই পুনরায় জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়া বিপ্রবী- 
দিগকে আক্রমণ করিতে সিন্ধান্ত করেন। 

বাহা হউক, মুতদে5গুলি সনাক্তকরণ প্রভৃতির পালা সাঙ্গ হইতেই প্রা 
'অপরাহ হইয়া! গেল। তাঁরপর সুরু তইল শব-সৎকারের ব্যবস্থা । পাহাড়ের 
উপরই এই উদ্বোশ্টে পাশাপাশি গুটি চারেক চিতা সজ্জিত করা হইল 
এবং তাহাঁর উপর বব করটি মৃতদেহ স্থাপন করিয়া_-করা হইল অগ্ি- 
সংবোঁগ। চিভা-ধূমে জালালাবাদের আকাঁশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
চট্টগ্রামের বীর বিপ্রবীরা জীবন দিয়া এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়। 
গেলেন । 

পাহাড়ের গুহায় বপিয় বসিয়া নেত1 স্ধ্য সেন ও দলের অন্ঞান্ত সকলে 
নানান্‌ চিন্তা নিমপগ্র হইলেন । ভবিগ্তের ভাবনা একটু পরে ভাবিলেও 
ক্ষতি নাই -কিন্ট সব্ধাগ্রে প্রয়োজন কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের | দলের 
সকলেই ক্ষুধা তৃষ্কায় অতিশয় কাতর ও দুর্বল হইয়া পড়িরাছিলেন। খাদ্য 
ও পানী সংগ্রহের আশায় তাই নিশ্মল সেন অপর দুইজন বিপ্রবীকে সঙ্গে 
লইয়া লোকালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পাহাড়ের পর বিস্তীর্ণ মাঠ _ 
মাঠের শেষে লোকালয় । তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । বহুক্ষণ 
পথ চলিয়া তাহারা কয়েক মাইল দুরবর্তী লালুর হাটে গিয়। উপস্থিত 
হইলেন । গোলমালের আশঙ্ষাপ্ন সন্ধ্য| রাত্রিতেই মেখানকার দোকানপাট 
সব বন্ধ হইঘ্ব! গিয়াছিল-__-একথানি মাত্র দোকানের দ্বার কেবল সামান্য 
উন্ুক্ত ছিল। তারা সেখান হইতেই সামান্ত খাদ্য ও থানিকট। পানীয় 
সংগ্রহ করিম পুনরায় ফিরিয়া! গেলেন পাহাড়ের গুহায় । খাইয়।-দাইয়। 
সকলে অনেকটা স্থৃস্থ বোধ করিলেন। তারপর তাহার! রাত্রির অন্ধকারেই 
পাহাড়ের গুহ তাগ করিয়া গেলেন । 

হালদা নদী ও কর্ণকুলীর সঙ্গম্থল হইতে কন্ষেক মাইল দূরেই স্ৃর্ধ্য 
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সেনের আপন গ্রাম নোয়াপাড়।। সেই গ্রামে পৌছাইতে হইলে নদী 
অতিক্রম করিয়া অপর পারে যাইতে হইবে । মীঝ রাত্রিতে দলবলসহ ন্তর্যা 
সেন নদীর তীরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। একখানি ট্টীমলঞ্চ উজ্জল 
আলো ফেলিঘা' নদীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ঘুৰিয়! বেড়ীইতেছিল। 
পলাতক বিপ্লবীদেব সন্ধানেই যে লঞ্চখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ভীহ৷ 
বুঝিতে কষ্ট হয় না।” অতি কষ্টে তাহারা! নদীর খব স্রোত ও পুলিশেব 
দষ্টি প্রড়াইরা একখানি সাম্পাঁনে চাঁপিয়া নদী পাঁর হইলেন; তারপর 
পুনবাষ অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ঘাহাঁতে রাত্রি প্রভাত 
হইবাঁৰ পূর্বেই নোবাপাঁড়। গ্রামের বাটীতে পৌছানো যাইতে পারে। 
অবশেষে ক্র্যা সেন দলবজা লইব| তাভাব বাঁটাতে গিয়া! হাজির হইল্লেন.। 
সেখানে গিষ্বা শুনিলেন যে, অক্ত্রাগাব-লুষ্ঠটনের পর হইতে ইতিমধোই 
তাভাদেব বাটাতে ছুইবাঁব খানাতল্লাসী হই! গিরাছে। 

কয়দিন পবে শ্নানাহাঁর সারিয়! বিশ্রাম গ্রহণের স্থঘোগ পাইলেও 
সেখানে ঘে অধিকঙ্গণ থাঁকা নিরাঁপদ হইবে না তাহা বিপ্রবীর। 
জানিতেন। তাঁই সেইদিনই রাত্রিকালে পুনরায় তাহারা যাত্রা স্বর 
করিলেন । কোয়েপাঁডা গ্রামে বিনয় সেনের তবাবধানে বিগ্রবীদের 
কবেকটা আস্তানা ছিল। স্ধযা সেন তাহার দলটিকে লইয়া সেইথানেই 
গিয়া! উঠিলেন। বিনয় সেনের বাটাতে তাঁহাদের অবস্থানকালেই একদিন 
নিকুদ্দিষ্ট লৌকনাথও কয়েকজন বিপ্লবীসহ আসিয়া তাহাদের সহিত পুনরায় 
মিলিত হইলেন । সকলেরই আনন্দ ইহাতে বুদ্ধিপ্রাপ্থ হইল এবং নূতন করির। 
কার্যযারস্তের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । উক্ত বাটাতে 
থাকিতে থাকিতেই বিপ্লবীর। একদিন সংবাদ পাইলেন যে, অমরেন্ত্র নন্দী" 
এক তস্তে পিশ্তল ও অপর হস্তে রিভলভার লইয়া পুলিশের সহিত গুলি- 
বিশিময় করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিপ্লাছেন। তিনি পুলিশের গুলিতে 
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নিহত হইব্লাছেন, অথবা আপন হস্তের আগ্েয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মতা| 
করিয়াছেন, তাহা! সঠিকভাবে জানা যায় নাই । 

অন্ত্রগার-লুষ্ঠনের দিন অগ্রিন্প্ধ অবস্থায় হিমা*শু সেনকে লইয়া গণেশ 
ঘেষ প্রভৃতির প্রস্থানের বিষয় পূর্বেরই উল্লিখিত হইয়ছে। হিমাংশুকে 
চন্দনপুরায় লইয়া! গিয়া স্থখেন্দু দন্ডিদারের তত্বাবধানে অর্পণ করা হয এবং 
সে দলের অন্তান্য বিপ্রণীর] গিয়| দলের অন্যতম বিগ্রবী রজতকুমার সেনদের 
বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রজতকুমারের পিত। ও মাতা তীহাদিগকে 
অতি সন্তর্পণে লুকাইরা রাখেন। পুলিশ কিন্তু সেখানে তাহাদের 
অবস্থানের বিষয় কোনও মতে ছাঁনিতে পারে এবং পরদিনই মধ্যাহৃকালে 
গিয়া উক্ত বাটা খানাতল্লাস করে। বিপ্রবীরা কিন্ত এমনভাবে লুকাইসা 
থাকেন যে, পুলিশ তাহাদের সন্ধান পাঁয়না। অগত্যা তারা বিফল 
5ইয়া ফিরিয়া যান । ইহার পরেও আর একবার পুলিশ এ বাটাতে শলাসী 
চালায়। 

হিমাংসত সেনকে অধিকদিন লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। তিনি 
মাহত অবস্থ।য় শয্যাশায়ী থাঁকাঁকাঁলেই পুলিশ তাহাকে ও সুখেন্দু দস্তি- 
দারকে গ্রে্ার করে| হিমাংশুকে হাসপাতালে রাখ! হয় এব. তাহার 
যৃত্যু হয় সেইথানেই । বিপ্রবী দলের অন্যান্য ধাহার! ইতিমধ্োই স্ব স্ব বাটাতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেককেই তাহাদের বাটার অভি- 
ভানকগণ আপনাদের নিরাপত্ত! বিধানের জন্ত পুলিশের তন্তে অর্পণ করেন। 

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে, ২২শে এপ্রিল 
তারিখে রাত্রিকালে তাহার] চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়! যাঁইবেন, কারণ 
টট্টগ্রামে অবস্থান আর নিরাপদ নহে বলিয়! তাহাদের মনে হইল। টট্টগ্রাম 
শহরের নিকটবর্তী ভাটিয়ারি ষ্রেশন হইতে উক্ত দিবস বাত্রিকালে অনন্ত 
সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও অপর একজন কুমিল্ল। বাইবার 
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চাঁরখাঁনি টিকিট ক্রয় করেন। ষ্টেশন মাষ্টারের ইহাতে কেমন সন্দেহ হয় 
এবং তিনি তাহার সন্দেহের বিষয় ও টিকিটের নম্থরগুলি জানাইয়া কয়েকটি 
ষ্টেশনে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ইহার ফলে যখন ফেণী ষ্টেশনে ট্রেণ- 
খানি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেখানকার পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে 
ট্রেণ হইতে অবতরণে বাধ্য করিলেন | ষ্টেশন ঘরে লইয়া! গিয়া যখন 
তাঁগদের শরীর তল্লার্স করিবার উদ্যোগ হইতেছিল, তখন সহস। তাহারা 
বিভলভার বাহির করিয়া পুলিশ দলকে আক্রমণ করিলেন । দুইজন 
কনষ্টেবল ও একজন দারোগা ইহার ফলে আহত হইল। ্টেশনের লোকজন 
ও অন্তান্ত কনষ্টেবলগণ প্রাণভযষ়ে ভীত হইয়| বে যেদিকে পারিল ছুটিয়া 
পলাইল এবং চাঁরিদিকে বাঁধিযা গেল এক হুলুঙ্ুল কাণ্ড । সেই সুবোঁগে 
গুলিবর্ষণ করিতে করিতে তাহারা চারিজন পলায়ন করিলেন। জনৈক 
কনষ্টেবল অবশ্য একজনের নিকট হইতে একটি রিভলভার ছিনাইম! লঈটতে 
সমর্থ তইল। 

ট্টগ্রাম-অস্্রাগাঁর লুন্তিত হওরার ফলে এত অধিক পরিমাণ অন্ত্র-শঙ 
ও গুলি-বারুদ বিপ্রধীদিগের হস্তগত হইয়াছিল বে, ইংরাজ কর্ভঁপক্ষ তাহাতে 
যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কি বিপুল এবং ব্যাপক প্রস্থতির ফলে বে 
এই অসমসাহসিক লুগ্ঠনকাধ্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে-_তাহা ভাবিয়। 
তাহারা হইলেন ছুশ্শন্তাগ্রস্ত । উপবুক্তভাবে তদন্ত ও অনসন্ধানকার্ঘ্য 
চালাইবার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের অধ্যক্ষ মি: লোম্যান 
অন্যান্য দক্ষ অফিসারদের সহিত চট্রগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন । কলি- 
কাতার তত্কালীন পুলিশ-কমিশনার মি: টেগা্টও তাহার কর্মতৎ্পরহ। 
বৃদ্ধি করিলেন। বিপ্রবী দলটিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়। হত অস্ত্র-শস্ত্রের 
পুনরুদ্ধার মানসে সমগ্র বঙ্গদেশের পুলিশ-কর্তৃপক্ষ পর হইয়া! উঠিলেন। 

কিন্তু “যুগান্তর” দ্বল এবং তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্রবী 


১০৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


দলটি পুলিণ-কর্তৃপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াই তাঁভাঁদের কাঁধ্য চীলা- 
ইরা বাইতে লাগিলেন । এই সমর ডাঃ নারারণ রায়ের লিয়নত্রণীধীনে কলি- 
কাতার বিপ্রণীদের জন্ত মারাত্মক ধরণের বৌমা! প্রস্তুত হইতে লাগিল । 
শিরুদ্দিষ্ট অবস্থার গণেশ ঘোঁষ, অনন্ত সিংভ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ 
গুপ্ত একে একে কলিকাতা “বুগান্তর” দলের আড্ডায় আপির| সমবেত 
হইলেন । লোকনাথ বলও ক্রমে আসিয়! তাদের সহিত মিলিত হইলেন 
এব” “্ঘগান্তর” দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাগাদের নিরাপদ আশ্ররের 
বাবস্থা করিয়া দিলেন। 

চন্দননগরের গোন্দলপাডায় একটি দ্বিতল গৃহে তীহাদের থাকিবার 
বাবস্থ! হইল। “ঘুগান্তর” দলের জনৈক কর্মী অবিবাভিত শশধর আচাধ্যকে 
নৃকল গৃস্বামী সাঁজাইয়! স্থহ।সিনী দেবীকে তাহার নকল স্ত্রী সাঁজাইরা 
সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল__আব তাদেরই উপর স্যন্ত হইল 
বিপ্রণীদের ভার। 


অনভ্তলাল সিংহের আত্মসমর্পণ 


নাঁচারা ইতিপূর্ধেই ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
স্বীকারোক্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিপ্রবীরা ইহাতে 
প্রমাদ গণিলেন ) তীঁগীরা বুঝিতে পারিলেন যে, কোনও উপযুক্ত নেতা 
নিকটে না থাকাতেই তাহাদের পক্ষে মনৌবল অটুট রাখ] সম্ভব হইতেছে 
না এবং তীহীরই ফলে তাহার দুর্বলচেত] ব্যক্তির মত অসহায়ভাবে 
নালারপ স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছে । ইহা বন্ধ করিতে হইলে 
কোনও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তাহাদের মধ্যে থাকা গ্রয়োজণ । 
আলোচনাঁর পর অনস্তলাল স্থির করিলেন যে, স্বেচ্ছায় তিনি পুলিশের 
নিকট ধর! দ্রিবেন। 


স্বাধীনতার বর্তক্ষমী সংগ্রাম ১০৯ 


২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল। গোয়েন্না-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র তখন ১৩নং 
ইলিনিয়াম রো-তে অবস্থিত । সেখানে গিয়া অনস্তলাল ফটকের প্রহরীর 
হত্তে তিনখানি পত্র প্রদ্দান করিলেন। একখানি পত্র গোয়েন্দা-বিভাগের 
ডি-আই-জি মিঃ লোম্যানের নামে, একথানি'এঁ বিভাগের স্পেশ্যাল 
সুপারিপ্টেখ্ডে্ট নলিনী মজুমদারের নামে এবং একখানি এ বিভাগের 
ইন্সপেক্টর কুমারনাথ ব্ুর নামে । পত্রগুলি প্রহরী গিয়্া তাহাদিগকে 
দিল__এবং স্থ স্ব পত্র পাঠ করিয়! তাহারা তিনজনেই অতিশয় স্তম্ভিত হইয়া 
গেলেন। মিঃ লোম্যানকে অনন্তলাল লিখিয়াছিলেন__ 
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পত্র পাঠি করিয়া! কুমাঁরনাঁথ বস্ত্র তাড়াতাড়ি গেটের কাছে বাহিব 
হইয়। আঁপসিলেন এবং দেখিলেন যে সম্মুখেই অনন্তলাল সশরীরে দণ্ডাবমান। 
তাঁগীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইল। অনন্তলাল এইভাবে শ্ষেচ্ছার 
আম্মসমর্পণ করিলেন । 


চন্দননগ্ররের লড়াই 

চন্দননগরের বাসায় তখনও রহিয়। গেলেন গণেণ ঘোষ, লোকনাথ 
বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোঁষাল। করেক মাস নিব্বিত্বেই কাটিয়া 
গেল, কিন্তু একদ্রিন তাহাদেরও বিপদ বাঁধিল। পুলিশ কোনও সুত্রে 
জানিয়া ফেলিল বে, তাহার। কয়জন এর বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। 
পুলিশ তখন তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইল। ১লা সেপেম্বর 
তারিখে কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ-কমিশনার সার চালপ টেগার্ট 
কয়েকঙ্গন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং কয়েকখানি গাড়ী বোঝাই 
পুলিশ ও সৈন্য লইয়া গভীর রাত্রিতে চন্দননগর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া 
গেলেন। চন্দননগর পৌছিতেই রাত্রি প্রায় ৩টা-৪টা হইল। গাড়ী 
দূরে রাখিয়া পদর্রজে গিয়। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে বিপ্রবীদের 
আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। বনু লোকের পদশব্রে নিদ্রা! হইতে 
জাগরিত হইয়াই বিপ্লবীরা! দেখিতে পাইলেন যে, গৃহটি সম্পূর্ণন্ধপে 


স্বাধীনতার রত্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১১১ 


পরিবেষ্টিত হইয়াছে--পলাইবার পথ নাই। ত্তাহারা কিন্তু তথাপি 
হাল ছাড়িলেন না। বাটার সংলগ্ন প্রাঙ্গণের অল্প দূরেই একটি প্রাচীর__ 
প্রাচীরের অপর দিকে একটি পুক্ষরিণী। প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়৷ অপর 
দিকে যাইতে পারিলে হয় তো পলাঁরনের একটা উপার হইতে পারে। 
অ:পন 'মআাপন অস্ত্র সঙ্গে লইয়া সেই চেষ্টাতেই তাহারা! অন্ধকারে শীচ 
হইব। প্রাচীরের নিকট পৌছিলেন এবং দ্রুত অথচ সন্তর্পণে উহ লঙ্ঘন 
কখিতেও সক্ষম হইলেন; কিন্তু অপর দিকে বাঁওয়ামীত্র জনৈক সাজ্জেপ্ট 
টঙ্চেব আলোধ তাহাদের দেখিয়া ফেলিল এবং দেখিবামাত্রই গুলি 
চালাইল | বিপ্রধীরাও তখন মরিঘা হইযা গুলি চাঁলাইতে লাগিলেন । 
অতচ্ন পুলিশ ও সৈন্যের বিরুদ্ধে কিন্তু কতক্ষণই ব1 তাহারা লড়াই 
চালাবেন? ভাহীদের একযে।গে গুলিবর্ষণের মুখে তীহাদের আত্মবক্গা 
কবাই কঠিন হইযা উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত লোকলাথ, গণেশ ও আনন্দ ধৃত 
ভইলেন। ভীবন ঘোষাল প্রাণ দিলেন পুলিশের শুলিতে। তাহার 
ভুদেহ পু্ষবিণীর জলে পড়িয়াছিল_-সকালবেলা তাহা উপরে উঠান 
হইল | শশধব আচার্ধা ও সুহাসিনী দেবী পুলিশের দ্বারা গুরুতরপ্ধূপে 
প্রত ৪ ধৃত হইলেন। চিত্ত মণ্ডল নামে নিকটবর্তী অপর এক বাটার 
জনৈক ব্যক্তি গুলি লাগিযা নিহত হইল । 


কালারপোৌল-এর সংগ্রাম 


এদিকে কোয়েপাড়া গ্রামে সুধ্য সেন ও নির্মল মেনও চুপ করিয়] 
বসিয়া ছিলেন না! | পাঁহাড়ত্লীর শ্বেতাঙ্গপাঁড়া আক্রমণের জন্য গীঘ্রই 
এক পবিকল্পন। রচিত হইল। উক্ত আক্রমণ পরিচালনার রজতকুমার 
সেন, দেবীপ্রসাদ ধু, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, ফণীন্দ্র নন্দী এবং 
স্ববোঁধ চৌধুরী অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া! স্থির হইল। তদমুযাত্রী তাহারা 


১১২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


€ই মে তারিখে অস্ত্রশস্ত্র ও বোম! লনা ঘাত্রা করিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে 
উপনীত হইয়া কিন্তু সীতার দেখিতে পাইলেন যে, আক্রমণ পরিচালনার 
মোটেই স্থৃুবিধা নাই, কারণ প্রচুর পরিমাণ ইংরাজ-সৈম্ত আমদানী করির। 
সে অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে । অগত্যা 
ক্ষু্ হইয়। প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত তাহাদের আর উপায় রহিল না। 
ফিরিবার সময়ে তাভারা স্থির করিলেন বে রজতকুমারদের কাটাতে 
একবার ঘুরিরা যাইবেন) কারণ রজতের জননী সকলকেই খুব 
ভালবাসিতেন। 

রজতকুমারদের বাড়ীতে কয়েকবার খানাতল্লামীর বিষয় পূর্ন্েই 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রত্যাবর্তন পথে উপবোন্ু 
বিপ্রণী করজন রজতকুমারদের বাঁটাতে গিয়! হার্জির হইলেন। রজ্- 
কুমারের জননী তাঁহাদের জন্য তাঁড়াতাড়ি আহার প্রস্ততে রত হইলেন 
বটে, কিন্তু শেষ পধ্যন্ত আর আহার করা ঘটিয়া উঠিল না। রাত্রির 
অন্ধকার তথন লবেমাত্র জমাট বাঁধিতেছে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল 
যে, পুলিশ আসিতেছে। বিপ্রবীরা আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া 
তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাহারা 
উপস্থিত হইলেন গিয়া কর্ণফুলী নদীর তীরে । রজতকুমারের পিভাও 
নদীর ধার পর্যন্ত তাহাদের সহিত গেলেন এবং একজন পরিচিত মাঝিকে 
ভাহার সাম্পানে করিয়া উপরোক্ত কয়জনকে নদী পার করিরা দিতে 
বলিলেন। মাবিও তাহাদের লইয়! সাম্পান ছাড়ির দিল। 

তাহাদের এই নদী পার হওয়ার সংবাদ পুলিশ পাইল। তাহারাও 
একথানি লঞ্চে করিয়া নদীর উপর তীব্র আলোক বিচ্ছরিত করিতে 
করিতে সাম্পানখানির অন্থপরণ করিল। মধ্যে মধ্যে সাম্পান ও লঞ্চের 
ব্যবধান এতই কমিয়া আগিতে লাগিল যে, বিপ্লবীদের ধরা পড়িবার 
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আশঙ্কা! বাঁড়িত্বা যাইতে লাগিল। আর সাম্পানে না থাঁকিয়া তীরে 
অবতরণ করাই তীহার! সমীচীন মনে করিলেন। তদনুযায়ী সাহারা 
কালারপোল নামক স্থানে পৌছিয়। সাম্পান হইতে তীরে নামিলেন। 
বিপ্রবীদের দৌড়াইয়া! পলাইতে দেখিয়া সেখানকার জনৈক ব্যক্তি 
তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল- বিপ্রবীর৷ তাহাকে গুলি করিলেন । 
সে অঞ্চলের বহুলোক ইহার পর দল বাঁধি! তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইল | বিপ্রবীরা পুনরায় গুলি চালাইয়া আরও কন্বেক জনকে আহত 
ও একজনকে নিহত করিলেন। বহু চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত কোনও মতে 
তাহারা কিছুক্ষণের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন । 

পুলিশের দুইটি দল তে! তাহাদের অনুসরণ করিতেছিলই, ইহাঁর উপর 
আবার সেখানকার থানার দারোগাও সংবাদ পাইঘ] পুলিশ দল লইয়া 
বহিগর্ত হইলেন বিপ্লবীদের সন্ধানে । মাঝ রাত্রিতে যেন চারিদিকে একটা 
হুলুগ্গুল পড়িয়া গেল। তাহারা কয়জনে ছুটিতে ছুটিতে একটি সেতুর 
নিকট আসির! পড়িলেন। বহু লোক ও পুলিশ সেখানে পথ আগলাইয়া 
দাড়াইয়াছিল। স্থবোধ চৌধুরী তাহাদের দ্বারা আহত ও ধত 
হইলেন। অপর কন্বজন গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে কোনও মতে 
পলায়ন করিলেন । 

কর্ণেল ডেলান্মিথ ও মি: ফার্শারের অধীন ছুইটি বাহিনীও অনুসন্ধান 
কার্যে বাহির হইয়াছিল। ফণীন্ত্র ন্দী তাহাদের একটি দলের হাতে ধরা 
পড়িলেন। অপর চারিজন ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইঘ্বা জনৈক মুসলমান 
গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কিছু খান্ঠ প্রার্থনা করিলেন ; কিন্ত একটু 
পরেই সেখানেও পুলিশ আসিয়া পড়িল। উপায়াস্তর না দ্নেখিয়া তাহারা 
গৃহস্বামীর নির্দেশে নিকটবর্তী এক শপের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন 
করিলেন। এদিকে তথন প্রায় ভোর হহয়া আসিমাছে। অস্পষ্ট 

৮ 
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আলোকে পুলিশ তাহাদিগকে শণ ক্ষেতের মধ্যে দেখিতে পাইল। মিঃ 
ফার্শারের অধীন বাহিনী তথন মুহূর্তমধ্যে জঙগলটি ঘেরাও করিয়া বিপ্রবী- 
দিগকে আন্মসমর্পণের জন্ত আহ্বান করিল। বিপ্রবীরা আত্মসমর্পণ 
করিলেন না__বরং তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ স্থরু করিলেন। ছুই পক্ষে 
তখন আঁরগ্ঘ হইয়া গেল তীব্র ও কঠোর সংগ্রাম । গুলি লাগিয়। লাগিয়া! 
তাভাদের চারিজনেরই শকীর ক্ষত-বিক্ষত ভইতে লাঁগিল-কিন্ত তথাপি 
তাভার। ক্ষান্ত হইলেন নাঁ। মৃত্যুর পূর্ববক্ষণ পযন্ত শত্রর উপর তাহারা 
অবিশ্রান্তভাবে গুলিবর্ষণ করিয়াই চলিলেন। পুলিশ ও সৈম্ভবাতিনী 
তাহাদের শোরধ্য ও সাহসে চমতরুত না হইয়া পারিল না। বদ্ধ শেষে 
দেখা গেল যে, তাহারা চীরিজনেই নিহত হইয়াছেন | 

বথাঁসময়ে পুলিশ মুতদেহগুলির ফটে। গ্রহণ করিল, ভাঁরপর আগুন 
ধরাইয়। অর্দদগ্ধ করিয়া সেগুলি মাটিতে পুতিয়া ফেলিল। চট্রগ্রামের 
মৃত্য্যয়ী বিপ্রবীর| নৃতন করিযা আর একবার তীহাদের সং গ্রামশীলতার 
পরিচয় দিলেন । 

শর্ধ্য সেন ও নির্মল সেন কোয়েপাড়া গ্রামের কেন্দ্রে থাকিয়া সকল 
নংবাঁদই গুনিলেন। শুনিলেন বে, তাহাদের দলের চারিজন বিপ্লবী ধরা না 
দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এদিকে তাহারা আরও সংবাদ পাইলেন যে» 
বিনয় সেনও গ্রেপ্তার হইয়াছেন । বিনর সেনই কোরেপাড়া গ্রামের বিপ্রবী 
আশ্মানাগুলি দক্ষতীব্র সহিত পরিচালিত করিতেছিলেন। তিশিও ধত 
হওয়ায় কোয়েপাড়। গ্রামে আর অবস্থান কর! তাহাদের যুক্তিযুক্ত বলিয়া। 
বোধ হইল না। তাই অত:পর হুর্ধ্য সেন, নিম্মল সেন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে, আর একত্রে সকলের থাকা চলিবে না; জেলার 
নানা স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে আত্মগোপন করিয়া সকলকে থাকিতে 
হইবে। 
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চট্রগ্রাম আন্ত্রাশীর-লুগ্ঠন মামলা 

এদিকে বাহার! গ্রেপ্তার হইলেন, তাহাদের লইয়াই বিচারপর্ব স্তর 
করার ব্যবস্থা হইল। 01710500105 41100019৪10 07010081706 
নামে গতর্ণমেট এক আইন জারি করিলেন। চট্টগ্রামের জেল৷ জজ 
মিঃ ইউনি-কে চেয়ারম্যান করিয়া রার বাহার ভি, পি ঘোষ (১৩-১০-৩০ 
তারিখ হইতে ইহার পবিবর্ধে রায় নরেন্দনাথ লাহিড়ী বাহাদুর) ও থান 
বাহাদুর মৌলভী আব্দল হাই-কে লইয়া গঠিত হইল একটি স্পেশ্টাল 
টরাইবুন্যাল। বিচার আন্ত হইল ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখ 
ভইতে। চন্দননগর হইতে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রনৃতিকে তখনও 
গরেপ্ার করা হয় নাই, সুতরাং তখন কেবলমাত্র অনন্ত সিংহ ও অন্যান্ত 
ধৃত বিপ্রবীদেরই বিচার আরন্ত হইল। ইহার কিছুদিন পরে যখন 
চন্দননগব হইতে 'মপর কনজন িপ্রবীকে গ্রেপ্তার করা হইল, তখন 
তাহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া গিষা ধুত অন্ান্য ধিপ্রবীদের সহিত একত্র 
করিয়া আবার নৃতন করিয়া বিচারকাধ্য আরম্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রার জন ভ্বিশ বিপ্লবী তখনকার মত টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুষ্ঠন মামলায় 
অভিযুক্ত হুইলেন। শ্রধ্য সেন, নিন্মন সেন, তারকেশ্বর দ্তিদার প্রভৃতি 
বহু বিপ্রবীর নামই তখনও কিন্ত ফেরারি আদামীর নামের তালিকাতেই 
রহিয়া গেল। 

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন শরৎচন্দ্র বহ্থ, সন্তোষ- 
কুমার বস্তু, বীরেন্দ্নাথ শাঁদদল, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবিগণ। পূর্ে ধাহারা স্বীকারোক্তি প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই বিভীর চলিবার সময় উহা! প্রত্যাহার 
করিলেন । এই ক্রতিহাসিক মামলার বিচার দেখিবার জন্ভ আদালতে 
এবং আদালতের বাহিরে প্রত্যহ বহু জনপমাগম হইত | মামলার শুনানির 
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সময় মধ্যে মধ্যে আলামীগণ এবং বিচারক অথবা সরকারী উকিলের মধ্যে 
এনপ তীব্র বাদানবাদের সৃষ্টি হইত যে, পুলিশকেও কখনও কখনও শান্তি- 
স্থাপন কল্পে আহ্বান করিতে হইত। বিপ্লবীদের সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা 
করিতে অন্বীকাঁর করা হইলে উহার! তীঘণ হট্টগোল স্থরু করিতেন_যাছার 
দ্বার! বিচারকার্ধা পরিচালনা মোটেই সম্ভব হইত না। হয় তো বা কথনও 
তাহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকিতেন_-অথবা “বন্দেমাতরম্” ধ্বনির 
সহিত নানাবিধ শ্লোগান দিতে থাঁকিতেন। একদিন পাবলিক প্রসিকিউটর 
অভিযুক্ত বিপ্রবীদের সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করায় লোকনাথ ত্তাাকে 
সেই উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলিলেন । পাবলিক প্রসিকিউটর তাহা না 
করায় লোঁকনাথ ব্জ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং 
ট্াইবুন্ালের চেরারম্যান মিঃ ইউনি পর্ধান্ত তাহাকে থামিতে বলিলেও 
তিনি নিরন্ত হইলেন না| । 

অগত্যা নিরুপায় মি: ইউনি ইংরাঁজ পুলিশ আ্পারিণ্টেখ্ডে্ট মিঃ 
স্নটারকে শৃঙ্খলা ফিরাইয়। আনিবার জন্ত আঁদেশ দিলেন এবং আদালতের 
আদেশ পাইয়! মিঃ স্থাটার আরও কয়েকজন সার্জেন্টকে সঙ্গে লইয়! 
লোকনাথকে শায়েস্তা করিবার জন্য আসামীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ 
করিলেন। উত্তেজিত পুলিশ কর্মচারিগণ লোকনাথের দিকে অগ্রসর 
হইতেই অন্তান্ত বিপ্লবিগণও গর্জন করিয়। উঠিলেন। সঙ্কট এইরূপ 
ঘনাইয়। উঠিল যে, যে কোন মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সংঘটিত ছইবার 
আশঙ্কা হইতে লাগিল। বিপ্রবীদের কুদ্ধ, ক্ষুব্ধ মৃত্তি দেখিয়া ইহ। স্পষ্টই 
বুঝা যাইতে লাগিল যে, পুলিশ কর্মচারিগণ লোকনাথের কেশাগ্র স্পর্শ 
করিবামাত্র তাহীরা একযোগে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া! তাহাদের 
প্রাণ সংহার করিবেন। 

ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি কৰিয়া মি: ইউনি তথন মি: ম্ত্যটাব্রকে 
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সঙ্গিগণসহু বাহির হইয়া! আঁসিবার জন্য আহবান করিলেন এবং তীাহারাও 
তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া! আসিয়। স্বস্তির নিঃশ্বান ত্যাগ করিলেন। শেষ 
পর্য্যন্ত এইভাবেই ব্যাপায়টির পরিসমান্টি ঘটিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে 
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 


মিঃ ক্রেগ. ভ্রমে তাব্রিগী মুখোপাধ্যায়কে হত্যা 


একদিকে খন এইভাবে বিচারকীধ্য পরিচালিত হইতেছে, তথন নেতা 
সূর্য্য সেন চুপ করিয়! বসিয়াছিলেন না । পলাফ়িত অবস্থায় যে সকল বিপ্রবী 
তখনও জেলের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁচার্দেরই সাহাযো তিনি 
বৈপ্রবিক ক্রিয়া-কলাঁপ চাঁলাইয়া যাইনাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই 
সময় একদিন সংবাদ পাওব! গেল বে» বাংলার তত্কালীন ইন্সপেক্টর 
জেনীরল-মফ-পুলিশ মিঃ ক্রেগ ১লা ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন পথে চাঁদপুরে ট্রেণ হইতে ্টামারে আরোহণ করিবেন। 
পুলিশেব বড কর্তীকে এই স্থযৌগে হত্য। করিবার লোভ চট্রগ্রামের 
বিপ্রবীদের নিকট ছুর্নিবার হইয়া উঠি এবং এই কার্ধ্য সুটুরূপে সম্পন্ন 
করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন রামরুষ্ঝ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী । 

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে চট্টগ্রাম মেলে মি: ক্রেগের 
চাঁদপুরে পৌছাইবাঁর কথা এবং তাহার মত একজন উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী যে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ভ্রমণ করিবেন__তাঁহাতেও 
কোন সন্দেহ নাই। ট্রেণথানি আগমন করিলে চাদপুরের ষ্টেশন 
প্রযাটফর্ম্ের উপর ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া! রামরুষ্ণ ও কালীপদ ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর 
কামরাগুলির মধ্যে মি: ক্রেগকে অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা 
তাছারা একখানি কামরার মধ্যে সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ফর্প। ও লম্বা 
চেহারার জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়াই তাহাদের 
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মনে হইল যে, এ বাক্তিটই নিশ্চয় মি: ক্রেগ হইবেন । মনে হওয়া মাত্রই 
তাহারা সেই লোকটির উপরই বর্ষণ করিলেন রিভলভারের গুলি এবং 
নিমেষ মধ্যে স্থানত্যাগ করিয়া অদৃশ্য ভইয়া গেলেন । আঁততাঁমীদিগকে 
ঘটনাস্থলেই পুত করা সম্ভব হইল না। 

ধাহার উপর এইভাবে গুলি বধিত হইল, তিনি কিন্তু আঁসলে মিঃ ক্রেগ, 
নহেন তিনি ছিলেন ইন্সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায় । মিঃ ক্রেগের 
রক্ষী হিসাবে তাহার টাদপুর পর্যন্ত আমিবার কথা ছিল। মিঃ ক্রেগ, 
ত্রমে বিপ্রবীর! কিন্তু তাঁচারই উপর গুলি চাঁলাইলেন। গুলিবিদ্ধ ভইয়! 
তারিণী মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে সমগ্র চাদপুব ষ্টেশন সহস| 
অতিশয় চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চাঁদপুরের পুলিশ ঘাঁটিতে এব, 
আশ-পাঁশের অন্যান বড় বড় শহরগুলিতে অতি দ্রত সংবাদ পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল। চাঁদপুর শহর হইতে যে সকল রাস্তা বিভিন্ন দিকে 
গিয়াছে__-পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিল সেই পথগুলির উপর । 

চাদপুর হইতে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে মেহের কালীবাড়ী নামক ষ্টেশন । 
সেই ছ্রেশনের নিকট পৌছিরা ক্লান্ত রাঁমরু্চ ও কালীপদ বখন একটু 
বিআম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ 
স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট মিঃ বি, সি, দাশগুপ্ত তাহার দলবল লইয়া মোটরে করিয়া 
সেইখান দিয়া! যাইতেছিলেন। ছুইজনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের 
সন্দেহ হইল এবং তাহারা রামকৃষ্ণ ও কালীপদর দিকে অগ্রসর হইলে 
তীহারাঁও পলায়নের চেষ্টা করিলেন। পুলিশের দলটিতে বহু লোক থাকা 
পলায়ন কর] তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। রামকষণ ও কালীপদ 
উভয়েই ধৃত হইলেন। তীহাদের শরীর তল্লাস করিয়া যে আগ্েয়াস 
পাওয়া যায়- চট্টগ্রামের অস্ত্রাগাঁর হইতেই তাহা! লুষ্টিত হইয়াছিল । 
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আলিপুরের স্পেশ্তাল ট্রাইব্যন্তালে মিঃ গীলিক, মি: এন, কে, বন্ত্র ও 
খান আদিলজুমান চৌধুরীর নিকট ১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে 
রামরুঞ্চ ও কালীপদর বিচার আরম্ত হয় । বিচার শেষে রাঁমরুষ বিশ্বাস 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বয়স অল্প বিধায় কালীপদ চক্রবত্ীর 
প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবু দণ্ডের আদেশ হইল । রামরুঞ্ণ ছিলেন চট্টগ্রাম 
কলেজের বুত্তিপ্রাপ্ত একজন মেধাঁণী ছাত্র । চট্টগ্রামের বিপ্রবী-দলের তিনি 
ছিলেন একজন প্রধান কন্মী। অস্ত্রাগার-লুঠনের পূর্বের বোম। তৈয়ারি 
কার্যে লিপ্ত থাকাকালে একবার তাহার গুরুতররূপে আহত হওয়ার বিষষ্ব 
ইতিপূর্ববেই উল্লিখিত হইয়াছে । এইভাঁবে তাঁহার ফরাসি হইয়া বাওয়ার 
বিপ্রবী দলটির খুবই ক্ষতি হইল। 


চট্টগ্রাম ভিনামাইট-বড়যন্ত্র মামলা 

বিপ্রবীদিগের কার্যকলাপ কিন্তু চলিতেই লাগিল। বিপ্লবী তারকেশ্বর 
দন্তিদার ও বীরেন্দ দে-র অন্ুমরণরত থাকাকালে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ 
বরমা নামক স্থানে পুলিশ ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচাধ্য তারকেশ্বরের 
নিক্ষিপ্ত রিভলভারের গুলিতে আহত হইলেন। অস্ত্রাগার-লুন মামলা 
উপলক্ষে ঘে সকল বিপ্রবী জেলখানার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তাহাদের সহিত বাহিরের বিপ্রবীদের শীঘ্রই বোগাবোগ স্কাপিত হইল। 
বিচারাধীন বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ইহার পর আরন্ত হহল এক 
ব্যাপক ঘড়মন্ত্র। বন্দিগণকে মুক্ত করিবাৰ দুইটি উপায় ছিল। ঘথন 
তাহাদিগকে বিচারার৫থ কোর্টে তাঁজির কর] হইত, তখন সুবিধামত কোনও 
এক সময় বিস্ফোরণ ও ধ্বংসকাধ্য ঘটাইয়! আগ্নেয়াস্ত্র সহ রক্ষীদিগকে 
আক্রমণ করিয়া! তাহাদিগকে মুক্ত করার সম্ভাবনা ছিল; অথবা জেলখানার 
অভ্যন্তরে রিক্ষোরক পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ করিয়া উহার সাহাফ্যে 
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জেলখানার অংশ বিশেষ উড়াইয়| দিয়া বিপ্লবীদিগের পলায়নের পথ প্রশস্ত 
করা যাইত। দুইটি পরিকল্পনা লইয়াই কার্ধ্য স্থুরু হইল এবং ইহার মূলে 
রহিলেন নেতা স্থধ্য সেন, নির্শল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি । 
আদাঁলত-গৃহের প্রবেশ পথের নিকট ডিনামাইট স্থাপনের ব্যবস্থা হইল; 
কিন্তু বিপ্রবীদের দুর্ভাগ্যবশত: এই ষড়যন্ত্র অধিকদূব অগ্রসর হইতে 
পারিল না অস্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৯৩১ সালের ২রা জুন আদালত- 
গৃহের নিকটে অতি প্রত্যুষে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ একটি আধারসহ একটি 
বালক সন্দেক্গবশে পুত হইল। ইহার পর পুলিশ ষড়যন্ত্রে আভায পাইয়া 
তন্া্ী চালাইল বছ স্থানে এবং তাহার ফলে উদ্ধার করিল বৈদ্যাতিক তার, 
বাল্ব, বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ আধার প্রভৃতি । আদাঁলতগৃহ এবং গোষেন্বা 
পুলিশের কাধ্যালযের নিকটবর্তী স্থান হইতে মাবাত্মক রকমের বিক্ষৌোরক- 
দ্রব্যপূর্ণ আধার আবিষ্কৃত হয় । এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া 
যে মামলা রুজু হয়, তাহাই ডিনাঁমাইট ষড়যন্ত্র মীমলা নামে অভিহিত । 

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলাতে আসামী ছিলেন অর্দেন্দুশেখর গুহ, অনিল 
রক্ষিত, নিবারণ ঘোষ, ববীন্দ্র সেন, স্থুণীল সেন, প্রফুল মুখোপাধ্যায় এবং 
অপূর্ব সেন। ১৯৩১ সালের ২৯শে সেপ্টেপ্বর এই মামলার যে রায় প্রদত্ত 
হয়, তাহাতে অর্দেন্দু, নিবারণ ও রবীন্দ্রের প্রতি তিন বৎসর হিলাধে 
কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং সুশীল ও প্রফুল্লের কারাদণ্ড হয় দুই বৎসর 
হিসাবে । অনিল রক্ষিতও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপূর্ব সেন কিন্ত 
পলাতক হইয়| রহিলেন। 


জেলখান। উড়াইয়। দেওয়ার বড়যন্ত্ 


উপরোক্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়। গেলেও বিপ্রবীরা মোটেই হতাঁশ 
হইলেন না। অলীম অধ্যবসায় ও সতর্কতা সহকারে তাহারা অপর 
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পরিকল্পনা্টিকে সাঁফলা্দঙ্িত করিবার জগ্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। জেলখানার ভিতর হইতে উহার অংশ বিশেষ বিস্ফোরণ 
ঘটাইয়া উড্ভাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা এক ছৃঃসাধ্য ব্যাপার । জেলখানার 
মধ্যে তথন কঠোর সতর্কতা অব্লঙ্িত হইয়াছিল । সেই ব্যবস্থাকে এড়াইয়া 
জেলখানার মধ্যে প্রচুর«্পরিমাঁণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের কথা 
কেহ কল্পনাও করিতে পাবে না; কিন্তু অন্ঠে যাহা কঞ্জনাও করিতে পাবে 
না_তাহাই বান্তবে রূপায়িত করা চট্টগ্রামের বিপ্রবিগণের বৈশিষ্ট্য | 
তাই এই অসম্ভবও সম্ভব হইল। কুশলী নেতা সুধ্য সেনের পরিচালনাগ়্ 
বিপ্রবীরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেস্তে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং 
জেলখানার কর্মচারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্ত উহা ব্যয়ও করিতে 
লাগিলেন অকাতবে । বহু কর্মচারীকে এই ভাবে গোপনে বশীভূত করিয়া 
অতি সন্তর্পণে ও সাবধানতার সহিত বিবিধ দ্রব্য-সম্ভীর জেলখানার মধ্যে 
বিপ্রবীদিগের নিকট চাঁলান যাইতে লাগিল; কিন্তু ভবিতবাকে কে খণগুন 
করিবে? তাঁই সফলতাঁব পথে বহুদূর অগ্রসর ভইয়াও এই পরিকল্পনাটিও 
শেষ পর্য্যন্ত বানচাল হইয়! গেল। 

১৯৩১ সালের জুন মাসেরই শেষাশেষি। জেলখানার কথেদীদের 
প্রকোষ্ঠেরই লংলগ্ল একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের সংক্কার-কার্য্য চলিতেছিল। 
অল্প মৃত্তিকা খননের পরই সহসা মাটির তলা হইতে একটি ইলেকটি ক 
বাল্ব পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং দে সংবাদ তৎক্ষণাৎ 
জেলখানার ভারপ্রাপ্ত অফিপাঁরকে জানান হইল। সন্দেছ সকলেরই 
দৃঢ় হইয়া উঠিল। অতিশয় সাবধানতার সহিত আরও মৃত্তিকা খনন 
করিয়া বাহ! পাওয়া! যাইতে লাগিল__তাহাতে সকল্লেই হতবাক হইয়া 
গেলেন। মাটির তল! হইতে বাঠির হইতে লাগিল ছোরা, তরবারি ও 
আগ্নেরান্ত্র_ইলেকটিক তার, বাল্ব ও বিক্ফোরক দ্রব্য। ষড়যন্ত্র 
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মধ্যপথেই এই ভাঁবে নষ্ট হইয়া গেল এবং কড়াকড়ির ব্যবস্থা আরও 
ভালভাবেই কর! হইল । 

পুলিশ ও মিল্লিটারির অত্যাচার চট্রগ্রামের অধিবাসীদিগের 'উপর 
চলিতেছিল সমানেই। এক দণ্ডও জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিবার উপায় ছিল না। খানাতন্লাসী, অত্যাচার ও গ্রেপ্তারে 
তাহাদের জীবন দুবিবসহ হইয়। উঠিয়াছিল। এই পীড়নের প্রতিবাঁদকল্সে 
এইবার ফেরারি বিপ্রবিগণ উচ্চপদস্থ কন্মচারীদিগকে হত্যা করিবাৰ 
সঙ্কল্ল গ্রন্ণ করিলেন । 


আসা নুল্লা-হত্যা 


খান বাহাদুর আসান্তল্লা ছিলেন তৎকালে চট্টগ্র।মের গোয়েন্দা পুণিশেব 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচাৰী এবং অস্ত্রাগার-লুগ্ঠন সম্পকিত ব্যাপারের তদস্তকাধ্যে 
তিশি ছিলেন গভীরভাবে লিগ । চট্রগ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিটিত 
করায় তাহার দক্ষতা নেচাঁৎ কম ছিল না। বিপ্রবীদের ক্রোধ এইবার 
তার উপর গিয়া পড়িল এবং তাহাকে হত্যা! করিবার স্থবোঁগ তাহারা 
খু'জিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । স্ুযৌগও শীপ্বই মিলিল। ১৯৩৯ সালের ৩০ণে 
অক্টোবর নিজাম পণ্টনস্থ খেলার মাঠে চট্টগ্রামের ফুটবল প্রতিবোগিভার 
কাইন্টাল খেল! অনুষ্ঠান এবং সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের দিন ধার্যা 
হয়। বিপ্রধীরা স্থির করিলেন যে, এ দ্দিবসেই আসাহুল্লা সাহেবের জীবনের 
উপর যবনিক! টানিয়! দিতে হইবে । এই গুরু দায়িত্বের ভার অপিত 
তইল হরিপদ ভট্টাচার্য নামক একটি তরুণ বালকের উপর | হব্রিপদর 
সহিত হৃ্র্য সেনের মাত্র কয়েকমাস পূর্বেধ পরিচয় হইয়াছিল। হরিপদ 
ছিলেন একটি টোলের ছাঁন্র। 

ফুটবলের ফাইস্কাল খেলার দ্দিন চট্টগ্রামের প্রা সকল উচ্চপদস্থ 
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সরকারী কর্মচারীই খেলার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহাদিগকে পাহার! দিবার জন্য সেদিন পুলিশ ও মিলিটারির ব্যবস্থাও 
খেলার মাঠে রীতিমতই হইয়াছিল। তাঁহারই মধ্যে বালক হরিপদ 
আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া স্থযোগের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

থেলা শেষ হইয়ু! গেল_ পুরস্কার বিতরণও নিব্বিদ্বেই সম্পন্ন হইল। 
তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । সমবেত দর্শকবুন্দ ও উচ্চপদস্থ 
কন্মুচারীরা একে একে তীহাদের গৃছে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। 
খাঁন বাহাদুর আপাল্লাও খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া বাতির হইয়। 
আঁিলেন এবং গেটের নিকট কয়েকজন ভদ্রলোকের মঠিত দাঁড়াইয়া 
আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন । তাঁকে লইয়া ঘাইবার জন্ক' নিকটেই 
গাঁড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় সহস| উপবূর্পরি করেকটি 
শুলিবর্ষণের শব্ধ শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে আসান্ল্লা সাহেব 
রক্তান্ত কলেবরে মাটির উপর লুটাইম্বা পড়িলেন। সঙ্গের রক্ষীর! সেই 
হটগোলের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ হরিপদকে ধরিয়া ফেলিল। কেবলমাত্র 
তাঁভাকে ধরিয়াই তাহার! ক্ষান্ত হইল না প্রভার করির| তাহাকে অগ্গমৃত 
করিয়া ফেলিল। আসাম্গল্লা সাহেবের শবদেহ এবং হরিপদকে লইয়া ইহার 
পর পুলিশ স্থান ত্যাগ করিল। 

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর বুটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ঘে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন__তাহা বেন সীম! ছাড়াইরা গেল। 
শাসন-ক্ষমতা যাহাদের দ্বারা অরধিকৃত, তাহাদেরই দ্বারা মে এইরূপ নি্ুর 
নারকীয় উত্পীড়ন সম্ভব হইতে পারে, চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা! পথ্যবেক্ষণ 
না করিলে ইহা! বিশ্বীস করা কঠিন। পুলিশ ও মিলিটারি বাঠিনী 
চট্টগ্রামের প্রতিটি গৃহস্থের বাঁটীতে বিভীষিকার ছায়াপাত করিতে লাগিল । 
চতুর্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ধ্বংস ও লুষ্ঠনকাধ্য | কেবলমাত্র তাভাই 
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নছে। আপাহুল্লা সাহেবের হত্যাকাঁগুকে উপলক্ষ করিয়া স্বকৌশলে 
সাম্প্রদায়িকতা রও স্থাষ্টি করা হইল এবং পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর সহিত 
একদল শুণ্ডাও অবাধে লু£তরাঁজ ও খুন-জখম করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 
সেই নির্ধ্যাতন ও লাঞ্ছনার হাত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই রেহাই 
পাইল না। 

আর কিশোর হরিপদ? তাহাকে লইয়া পুলিশ .কি করিল? 
পুলিশের নারকীয় নিষ্ঠরতাঁর বত রকমের প্রক্রিয়। থাকিতে পারে, তাহ! 
সমুদয়ই বালক হরিপদর উপর প্রবুক্ত হইতে লাঁগিল। হরিপদর কার্ধোর 
পশ্চাতে যে সুর্য সেন ও নির্মল সেনের পরিকল্পন। বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহা বুঝিতে কাহীরও কষ্ট হইল না; সুতরাং তীহাদের তৎকালীন 
অবস্থান, পরবর্তী পরিকল্পনা এবং তাগীদের দলটর সম্বন্ধে গ্রয়ৌজনীয় 
সংবাদ সংগ্রহের আশার হরিপদর উপর বিবিধ প্রকারের নির্ধ্যাতন 
চালান হইতে লাগিল। তাহার অন্গুলীর নখের পার্খে সচ ফুটান হইতে 
লাগিল, চার্জ দেওয়! হইতে লাগিল ইলেক্‌টি,ক ব্যাটারির__আবাঁর আদর্শ 
শান্তির নমুনা দেখাইয়া জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার জন্য 
এক বিরাট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী হরিপদকে লইয়া প্রহার করিতে 
করিতে পণে-ঘাটে ঘুরিয়া বেডাইতে লাগিল। ইহার ফলে কখনও বা 
হয তে তাহার চক্ষু, মুখ অথব| নাসিক! দিয়া রক্ত নির্গত হইচতি থাকে_ 
আবার কখনও বা প্রহারে জর্জরিত হইয়া সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়। 
ফু্রিয়া উঠে। সাম্রাজাবাদের নগ্নন্ূপ প্রকাশ পাইতে থাকে; কিন্ত 
হরিপদ কি এই অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করিলেন? এত 
নির্যাতন চালাইয়াও কি পুলিশ তাহার নিকট হইতে বিপ্রবীর্দের সম্বন্ধে 
একটি কথাও আদায় করিতে পারিল? না তাহ! পারিল না । একজন 
সর্ধ্বশ্রেঠ বিপ্রবীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার চরম ও পরম বিকাশ সেদিন 
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দেশবাসী হরিপদর মধ্যে দেখিয়! ধন্য হইল | সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়নের 
মধ্যেও তিনি রহিলেন__একইভীবে দৃঢ়, নিরভীক ও অনমনীয়। 

উপধূণপরি চারিটি গুলির আঘাতে খান বাহীছুর আসাহুল্ল। মৃত্ামুখে 
পতিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে হরিপদর ণিচার শেষ হইল। শ্রীযুক্ত 
স্থকুমার সেন আইসি-এস বিশেষ জুরির সাহায্যে বিচার করিয়া! 
হরিপদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলেন । এই রাষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল 
কর! হইলে মৃত্যুদণ্ড রদ্‌ হইয়া হরিপদর প্রতি যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ডের 
আদেশ হইল। 


এলিসন-হ্ত্য। 


চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি ইতিমধ্যে আশ-পাশের কয়েকটি জেলাতেও 
তাহার্দের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিতেছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণকারী বিনোদ দত্ত দলের নেতাদের নির্দেশে কুমিল্লায় গিয়া সেখানকার 
বিপ্লবী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় কুমিল্লার সহকারী পুলিশ 
সপারিপ্টেখ্ডণ্ট মি: এলিসন সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
কন্মাদিগের উপর এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদ্রিগের উপর দমননীতি চালাইক্বা 
অতিশম্ব কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । বিনোদ দত্তের পরিচালনাধীন 
কুমিল্পার বিপ্লবী দলটি মি: এলিসনের প্রাণ সংছার করিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিলেন। 

ইহার পর হইতে বিপ্রবীরা মি: এলিপনের গতিবিধির উপর নজর 
রাখিতে লাগিলেন। হত্যার ভার অপিত হইল দলের অগ্ততম কর্মী 
শৈলেশ রায়ের উপর | হত্যার জন্য নিদিষ্ট দ্রিনে একটি পথের ধারে 
শৈলেশ রায় রিভলভার লইয়া অপেক্ষা]! করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ 
পরে মিঃ এলিসন লাইকেলে চাঁপিয়া সেই স্থানে আস! মাত্র তাহার উপর 
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গুলিব্ণ করিয়। চকিতে অন্তহিত হইয়া গেলেন । কাহার 'দার] ঘে হত্যা- 
কাণ্ড সাধিত হইল, তাহা কেহই তখন জানিতে পারিল না । বনু চেষ্টা 
করিয়াও পুলিশ আততামীর কোনও সন্ধান পাইল না। 


ডুর্ণোর উপর আক্রমণ 


সরোজ গুহ ছিলেন চট্ট গ্রাম অন্ত্রাগার-লুষ্ঠন মামলার অগ্ততম নিরুদিদ 
আসামী । চট্রগ্রাম হইতে তিনি ঢাঁকাঁয় চলিয়া] যাল। সেখানে গিয়া তিশি 
রমেন ভৌমিক নামক নোয্নাখালির অপর একজন বিপ্রবীর সহিত 
ঢাকার জেলা-ম্যাজিষ্টেট মিঃ ডুর্ণোকে একদিন হত্যা করিবার চেষ্টা 
করিলেন। ঘটনার দিন অপরাহ্ৃকালে সরৌজ গুহ ও রূমেন ভৌমিক 
একটি দোকানে বসিয়া! মিঃ ডুর্ণোকে একটি মদের দোকানে প্রবেশ করিতে 
দেখিলেন। ইহারই অল্পকাল পরে মিঃ ভূর্ণো বখন মদের বৌতল লইয়া 
দোঁকান হইতে বাহির হইয়া আসির! বাহিরে অপেক্ষমান আপনার 
গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনি তাহার উপর রিভলভারের গুলি 
বষিত হইল। মিঃ ডুর্ণো আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আততারী 
দুইজন অতিশয় তৎপরতার সহিত মুহূ্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন | এই ঘটনা 
উপলক্ষ করিয়। ঢাকায় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় ও থানাতল্লীম হইল বটে, 
কিন্ধ প্রকৃত আক্রমণকারীদের কোনও সংবাঁদই পুলিশ সংগ্রহ করিতে 
পারিল না । 

এদিকে পটিয়া মহকুমার কচুঘ্াই গ্রামের এক ৩ কেন্দ্র হইতে 
পুলিশ অস্থিকা চক্রবর্তীকেও গ্রেপ্তার করিল। তাহাকে যখন গ্রেপ্তার 
করা হয়, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে আগষ্ট 
কলিকাতার মাণিরতল! স্্বীটের একটি মেস হইতে বড়তল! থানার সাব. 
ইন্মপেক্টর যতীন্ত্র মুখোপাধ্যাক্র বিপ্লবী হেমেন্দু ধোঁষদত্তিদারকে গ্রেগ্ডার 
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করেন। হেমেন্দুর ভ্রাতা! অর্দেন্দুই জীলালাবাদ যুদ্ধে আহত হইয়া পরে 
হাঁদপাতালে প্রাণত্যাগ করিয্বাছিলেন। নোয়াথালি জেলার ধবলপুর গ্রামে 
সরোজ গুহ ধরা পড়েন। তাহাদের লইয়। অস্ত্রাগার-লুখন মামলার দ্বিতীয় 
পর্ধযায়ের বিচার আরস্ত হর । তাহাদের বিচারার্থ গঠিত স্পেশ্তাল ইাই- 
বৃন্গালের কমিশনার ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জঙগ মিঃ এ, ডি, উইলিয়ামম্‌, 
মিঃ এ, এফ, এম, রহমান ও শীনুসিংহ মুখোপাধ্যায় । মিঃ এ, ডি, 
উইলিঘামন্‌ এই ট্রাইবুন্তালের চেয়ারমাঁন নিষুক্ত হইলেন। 

১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সুর্য সেন ও নির্মল সেন আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের ধলঘাটগ্রামে নবীন চক্রবর্তীর বাঁটাতে। স্থানটি 
ছিল পটিয়ার মিলিটারি ক্যাম্প-এর মাইল চারেক দূরে । নবীন চক্রনত্তীর 
বিধব। স্ত্রী সাবিত্রী দেবী-ই বিপ্রণীদের প্রতি আগ্কুলা করিম্বা আপন বাঁটীতে 
তাহাদ্দিগকে আশ্রয় দ্রিয়াছিলেন। এই সময়ই অপূর্ব সেন, শ্লীতিলতা 
ওমাদেদার, কল্পন! দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য ধিপ্লবিগণও মধ্যে মধো আলোচনান্র 
জন্তা সেখানে গিয়। সমবেত হইতেন। বাছিম্না বাঁছিয়া মহিল| কন্ীদ্দিগকেও 
এই সময় দলে গ্রহণ করা আরম্ত হইয়াছিল । 


স্ীতিলতা৷ ওয়াদেদার 


প্লীতিলতার ডাক নাম ছিল রাণী। তাহার পিতার নাম জগগ্ধন্ধ 
ওয়াদেদার । জগন্ধুবাঁবু কাজ করিতেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাঁলিটিতে । 
বাল্যকাল হইতেই তাহার স্মৃতিশক্তির প্রখরত] ও ক্রীড়া-কুশলতার গন্য 
প্রীতি আত্ীয়-স্বজনের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসালাভ করিতেন। যথা- 
সময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকায় গিয়া 'আই-এ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। ঢাকায় বে “দীপালি-সজ্ঘ* ছিল, তাহাতে যোগদান 
করিয়া লাঠি ও অসি খেলায় শ্লীতিলতা দক্ষত| অর্জন করেন।, প্রবেশিকা 
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পরীক্ষায় বৃত্বিলাভ না করার জন্য তাহার মনে ঘে দুঃখ ছিল-_আই-এ 
পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার পর উহা দূরীভূত হয়। অতঃপর তিনি বি-এ 
পড়িবার জন্য ভন্তি হন কলিকাতার বেথুন কলেজে এবং ১৯৩২ সালে বি-এ 
পরীক্ষ। দিয়! চট্রগ্রীমে ফিিয্বা। যান। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন 
এবং নন্দনকাঁনন উচ্চ ইংরাঁজি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষযিত্রীর পদ 
গ্রহণ করেন । 


ধলঘাট-এর লড়াই 


বাল্যকাল হইতেই প্রীতিলতা স্বদেশী ভাবধারাঁয় মানষ হইয়াছিলেন এবং 
দেশের কাজ করিবার জন্য তাহার মন আকুল হইত। রামরুষ্ণ বিশ্বাসের 
ফখসির আদেশ হইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্রীর পরিচয় দির! তিনি 
বহুবার কারাকক্ষে গিয়৷ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ইহার 
ফলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আদর্শ ও নিষ্ঠা তাহার জীবনে অতিশয় প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩২ লালের ১১ই জুন তারিখে ধলঘাট গ্রামের 
গোপন আস্তানায় গ্লীতিলত! যান স্থর্ধ্য সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
এবং কয়েকদিন সেইখাঁনেই বাস কবিতে থাঁকেন। বাঁড়ীটি ছিল ছু”ত্লা।। 
এই সময় সহসা! একদিন বিপদ্‌ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন তারিথে ক্যাপ্টেন 
ক্যামারণ পুলিশ-দারোগা মনোরঞ্জন সেন সহ একদল পুলিশ ও সৈন্ত লইয়া 
উক্ত বাটাতে গিয়! রাঁত্রিকীলে হানা দিলেন । ক্যাপ্টেন ক্যামারণ স্বয়ং 
রিভলভার হস্তে লইয়া অতি উৎসাহবশতঃ মই বাহিয়৷ উপরে উঠিতে 
লাগিলেন। হৃুর্ধ্য সেন ও নির্শল দেন তাহাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া 
রাত্রির অন্ধকারেই তাহার উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। তাহাদের 
গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ক্যাপ্টেন ক্যামারণ মই হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং 
লী্ই মৃডামুখে পতিত হইলেন। বিপ্লবী্দিগকে গুলি চাঁলাইতে দেখিস 
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পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীও নীচে হইতে গুলিবর্ষণ স্থুরু করিল। এইভাবে বেশ 
কিছুক্ষণ ধরিয়! লড়াই চলিল উভয়পক্ষে । লড়াইয়ের মাঝখানেই নির্দদল 
সেন এক সময় গুলিবিদ্ধ হইয়া কক্ষতলে পতিত হইলেন । পুলিশের আগমন 
টের পাইয়াই হূর্ধ্য সেন ও নির্দুল দেন শ্রীতিলতাকে পূর্বেই নীচের তলায় 
পাঠাইয় দিয়াছিলেন। উপরের তলায় গুলিবিদ্ধ নির্মল সেনের কাতর 
আর্তনাদ প্রীতিলতার “কর্ণগোচর হইল। তিনি উপরে বাইবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু নীচের তলার অন্ান্ভ সকলে তাহাকে বিপদ নিশ্চিত জানিয়া 
উপরে যাইতে দিলেন না । কিছুক্ষণ পরেই আহত নিম্মল সেনের প্রাণবাধু 
বহির্গত তয় । 

সধ্য সেন ও অপূর্ব সেন তাঁড়াতাড়ি কোনও মতে নীচে নামিযা আসি 
লেন এবং নীচের তলার সকলকে জানাইলেন দে, তার! সেই মুহূর্ধেই সে 
স্থান ত্যাগ করিয়া বাইবেন। তাহা শুনিযা প্রীতিলতাও তাহাদের সহিত 
পলায়নের জন্তা জিদ করিতে লাগিলেন। সূর্য সেন শেষ পধ্যন্ত ঠাহার 
প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পাবিলেন না। তাহারা তিনজনেই বাহির হইয। 
পড়িলেন রাত্রির ঘোর অন্ধকারেই । বেশি দূর বাইবার আগেই কিন্ছ 
পুলিশের গুলি ছুটিয়া আসিল তাহীদের দিকে; সেই গুলিতে অপূর্ব সেন 
আহত হইয়। পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । পুলিশ ও 
সৈম্্লকে কোনও মতে ফাকি দিয় পলাইয়া! যাইতে সমর্থ হইলেন কেবল- 
মাত্র শ্রীতিলতা ও কুর্ধ্য সেন। 

তথন পুর! বর্ধাকাল। পথ-ঘাট কর্দমাক্ত এবং জ্রল-গ্রাবিত। সুর্য 
দেন অতি কষ্টে প্রীতিলতাকে সঙ্গে লইয়া গ্রায় মাইল চারেক দূররবন্তী জৈষ্ট- 
পুর! নামক একটি গ্রামের এক কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের 
বাহিরে পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত এই কুটীরটিও বিপ্লবীদের একটি আস্তানা 
ছিল। কয়েকজন বিপ্রবী পূর্ব হইতেই সেই কুটীরে বাস করিতেছিলেন। 

৯-দ্ি 
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এদিকে পরদিন সকাল বেলাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ স্থপাঁরি- 
ন্েণ্ডপ্ট ও সৈল্যাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং গৃহমধাস্থ সকলের আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। 
তাহারা! আঁদিয়! পড়ায় গৃহক্রী সাবিত্রী দেবী তাহার পুত্র ও কন্তাকে 
লইয়! বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন । অতঃপব লুইস্‌ গানের 
গুলি চাঁলাইনা বাটার একাঁংশকে ধ্বংস করিয়া! পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিতরে 
প্রবেশ কবিল। চতুর্দিক তল্লীন করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন কাামাবণ, 
নিম্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃতদেহ, রিভলভাব, কয়েকথানি প্রঘোজনীয় 
পত্র, প্রীতিলতা ও বামরুঞ্চ বিশ্বাসের ফটো, দুইখাঁনি পুস্তকের হস্তলিখিত 
পাঁওলিপি প্রভৃতি | প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে পুলিশ জানিতে পারিল বে, স্রধ্য 
দেন ও ল্লীতিলতাও পূর্বদিন রাত্রে এ বাটীতেই ছিলেন ) কিন্তু সমন্তা প্রা 
একবপই রহিঘা গেল। বর্ষাকালে সেই অন্ধকার রাত্রে জল-কাদা ভাঙ্গিরা 
পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিষ্বা| কি ভাবে কৌথাঁয় পলায়ন করিলেন সূষ্য মেন? 

তল্লামীর ফলে যে পাঞুলিপি ছুইখানি পাওয়া! গিয়াছিল-__তাহার এক- 
খানি ছিল গণেশ ঘোষের লিখিত ॥ চট্রগ্রাম জেলে বসিয়াই খানি তিনি 
রচনা করিয়াছিলেন এব* কৌশলে উহা বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
ভারতে বিপ্রবান্দোলনের ইতিঙ্কাস উহাতে বিবৃত হইযাছিল। অপর এক- 
খানি পাগুলিপি ছিল স্্ধ্য সেনের লেখা । অস্ত্রাগার-লুষ্ঠনের পূর্ণ বিবরণী 
উহাতে প্রদত্ত হইয়াছিল । তাহার উক্ত বিবরণী হইতে জীনা বাঁ় ঘে»বিপ্রবি- 
গণ উক্ত অভিবাঁনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং প্রায় 
১২,০০০২ টাক, ১০,০০০ কার্তুজ ও এক শতেরও অধিক লোক এই 
উদ্দেশ্যে সংগ্রহ কর! হইযাছিল। কেবল ইউরোপীয়ান ক্লাবটি এদিন 
আক্রমণ কর! সম্ভব হয় নাই ; কারণ রাত্রি অধিক হওয়ায় উক্ত ক্লাবের 
সভ্যর1 অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের নিজেদেরও কতক- 
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গুলি অসুবিধা ছিল। উদ্দিন ক্লাবটি আক্রমণ কর! ঘাঁয় নাই বলিয়া! স্্্য 
সেন তাহার পাওুলিপিতে ছুঃথপ্রকাশ করিয়াছিলেন । 

কল্পন! দত্তও যে এই সমর চট্টগ্রামের দলটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়। 
পড়িয়াছিলেন, তাহা! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আঁসির! বেখুন কলেজে তত্তি হন 
এবং উক্ত কলেজ হইতেই পরীক্ষা! দিয়! ১৯২৯ সালে আই-এস্‌-সি ও ১৯৩১ 
সালে বি-এস্‌-পি পৰীক্ষা পাশ করেন। অতঃ:পব তিনি পুনরায় চট্ট গ্রামেই 
ফিবিয়া গিয়া বিপ্রবান্দোলনে সক্রিয্রভাবে ধোগদীন করেন। তাহারই 
চেষ্টায় বিপ্লবীদলের পক্ষে বহু অলঙ্কার ও অর্থদি সংগৃহীত হয় । তাহাকে ও 
প্রীতিলতাঁকে__ উভয়কেই নির্মল সেন রিভলতভার চালনা শিক্ষ। দিরাছিলেন। 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পুলিশ একবার 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাহার বাটার লোকগণ জামিন হইয়। তাহাকে 
খালাস করিয়া আনেন। 

১৯৩২ সালেব ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত 
পাহাঁড়ত্লীর ইউরোপীরাঁন ক্লাবেব বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপর 
দুইজন যুবকের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাহাদের সন্দেহজনক 
গতিবিধিতে পুলিশ খবর পাইয়া সেথানে আনে এবং তাহাদের গ্রেপ্ার 
করে। কয়েকদিন পরে কল্পনা দত্ত জামিনে খালাস পাঁন এবং তাহার 
বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকাকালেই তিনি ডিসেম্বরের শেষাশেষি হইতে 
আত্মগোপন করেন। 
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পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের নিকট হইতে ধৃত হইয়! কল্পনা দত্ত 
প্রভৃতি যখন হাজতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ই ২৪শে 
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সেপ্টেম্বর তারিথে গ্রীতিলতার নেত্রীত্বে উক্ত ক্লাব প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত 
হইল । 

ধলঘাট গ্রামের ঘটনার পর হইতেই শ্লীতিলতা পলাতক জীবন নাপন 
করিতেছিলেন। ইউরোপীর(ন কাব আক্রমণের দিনে তিনি ছিলেন কাট্রলী 
গ্রামের আশ্রয়-কেন্ত্রে। সেই আশ্রন-কেন্ত্র হইতেই মতেন্দ্র চৌধুরী, প্রকল্প 
দাস, কালী দে, শান্তি চক্রবন্তী, স্থশীল দে প্রভৃতি কয়েকজন তকণ বিগ্রবী 
সন্ধ্যার খানিকট। পরে মস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ভইয়! গ্রাম্য দরিদ্র মুসলমানের 
পোষাকে গ্লীতিলভার নেত্রীতে ক্লাবটি আক্রমণের উদ্দেশ্রে বাভিব হইলেন । 
শ্লীতিলতা পরিধান করিয়াছিলেন সামরিক পরিচ্ছদ এবং উপরে একথানি 
চাদর দিয়! তীহার সেই পোষাক আবৃত করিয়া দেওরা ভইয়াছিল। 

যখন তাহারা ক্লাবে গিয়া উপস্থিত 5ইলেন_-তখন প্রায় রাত্রি দশটা- 
সাড়ে দশটা হইবে । জন পঞ্চাশেক শ্বেতাঙ্গ নর-নারী তখন ক্লাবঘবেব 
অভ্যন্তরে পূর্ণোদ্তমে আমোদ-প্রমোদে মন্ত হইয়াছিল । অন্ত্ধারী প্রশ্রীর 
সংখ্যাও সেদিন সেখানে পাঁচ-ছয়জনের অধিক ছিল না । মহেন্দ্র ও সুশীল 
মুসলমান কোচ ম্যানের ছল্মবেশে গেট পার হইয়া ক্লাবের খারান্দায গিয়া 
দীড়ীইলেন তাহাদের দেখিঘ! কাহারও কোন সন্দেহ হইল না । প্রীতিলতা 
ও তাহার অন্তাঁন সঙ্গীরা ক্লাবের পশ্চীতের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয় তিতবে 
প্রবেশ করিলেন । আমোদ-প্রমোদে মন্ত ইউরোপীরদিগের উপর মহেন্দ্র 
ও সুশীল একই সঙ্গে বোম! নিক্ষেপ করিলেন। ক্লাবের পিছন দিকের 
দরজা হইতে গ্রীতিলতা ও অন্তান্প সকলে প্রার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণ করিতে 
স্থকু করিলেন রিভলভারের গুলি। বোমা ও গুলির আওয়াজে গোট] ক্লাব- 
ঘরটি কাপিয় উঠিতে লাগিল_চতুদ্দিক ভরিয়! উঠিল ধোঁয়ায় । ভিতরের 
শ্বেতাঙ্গ নরনা'রী ভয়ার্ত হইত! আর্তনাদ করিতে করিতে এদিকে-ওদিকে 
ছুটাছুটি আরম্ভ করিয্বা দিল। চট্টগ্রামের শ্ু্ধ্য সেনের ছুদধর্ষ বিপ্লবীদলটির 
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দ্বারাই যে ক্লাবঘরটি আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও মুহূর্তমাত্র 
বিলম্ব হইল না । হৃুর্যা সেনের সেই দল-_যে দলের নামে পুলিশের বড়কর্তা 
হইতে আরম্ভ করিয়! একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত ভযে কম্পিত হইত। 

প্রায় অর্দঘণ্টা বাব ক্লাবের দুই পার্খ হইতে অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিতে 
লাগিল। অনেকেই হইল হতাহত-_যাহাঁবা আহত হইল, তাহারা পড়িয়। 
পৃডিযা আর্তনাদ কবিতে লাগিল। কার্ধা শেষ হইলে প্লীতিলত। বিপ্রবী- 
দিগকে স্থানত্যাগ কবিতে বলিলেন। তীহাঁব কথামত বিপ্রবীবা খানিকটা! 
অগ্রসব হইয়া গিযা লক্ষা কবিলেন থে, ল্লীতিলতা স্বঘং কিন্ধ তাভাদিগের 
সহিত ফিবেন নাই | ইচাঁৰ কারণ কি, তাহা অবগত হইবার জঙ্য মহেন্দ্র 
চৌধুবী পুনবাব ক্লাবের দ্িকে ফিরিষা গেতেন। 


প্রীতিলভার জীবনদান 


ইতিমধ্যে প্রধান সৈ্তনিবাসে ক্লাৰ-আক্রমণেব সংবাদ পৌছিযাছিল। 
সংবাদ প্রাপিমাত্র সেখান হইতে ঘটনাস্থলে দিকে একগাড়ী সৈন্তও 
পাঁঠাইযা দেওঘ| হইবাছিল। মহেন্দ্র প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া বাইতে 
যাইতেই দেখিতে পাইলেন মেশ্তুদ্দিকে তীব্র আলোকপাত কবিতে করিতে 
দূব হইতে মিলিটারি গাড়ী অতি ক্রত ছুটিয়। আসিতেছে । মহেন্দ্র তথাপি 
ত্বরিতগতিতে প্রীতিলতার নিকট ফিরিবা! গেলেন এবং কাহার তখনও 
সেখানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মরক্ষার্থে তাড়াতাড়ি 
পলাইয়া আসিবার জন্য তিনি শ্রীতিলতাঁকে সনির্ন্ধ অনুরোধ জানাইলেন ; 
কিন্ত প্রীতিলতা ততক্ষণে পটাসিযাম সাঁষনাইড বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । 
তিনি তাহাব আগ্রেম্বান্্রট মহেন্দ্রের নিকট অর্পণ করিলেন এবং তাহাকে 
অন্ররোধ করিলেন যে, তিনি ঘেন মাষ্টারদ।”কে তাহার শেষ প্রণাম জ্ঞাপন 
করেন। শ্রীতিলতা অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
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অন্ত্রগার-ুণ্ঠন সম্পকিত প্রথম দুইটি মালার ফলাফল 


এদিকে অন্ত্রাগার-লুণ্ঠন সম্পর্কে যে দুইটি মামল! চলিতেছিল, তাহার 
ফলাফল একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম মামলাটির রায় 
প্রকাশিত হইল ১৯৩২ সালের ১ল! মার্চ । গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, 
লোকনাথ বল, ফণীন্্ নন্দী, সহায়রা দাস, আনন্দ গুপ্ত, স্থুবৌধ চৌধুরী, 
ফকির সেন, স্থুখেন্দু দন্তিরীর, লালমোহন সেন, স্ববোধ রায় ও রণধীর 
দীশগুপ্তের প্রতি আদেশ হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের । নন্দলাল 
সিংহ ছুই বখ্সর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনিলবন্ধু দাসের 
বয়স অল্প বলিয়। তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য বোরষ্টাল স্কুলে পাগাইবার 
আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন। 

অস্ত্রাগার-লুষ্ঠন সম্পকিত দ্বিতীর মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩৩ 
সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি । তিনজন বিচারপতির মধ্যে অস্থিক! চক্রবর্তীর 
দণ্ড লইয়া মতভেদ ঘটিল। মিঃ এ, এফ, এম, রহমান তাহাকে চরম 
দণ্ডদানের হেতু নাই বলিয়া অভিমত প্রদান করিলেন, কিন্তু অপর দুইজন 
তাহাকে মৃত্াদণ্ড দানের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন ; স্থতরাং অধিকাংশের 
মতে তাহার প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হইল। সরোজকাস্তি গুহের ভইল 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডের আদেশ । হেমেন্দু দত্তিদার নির্দোষ সাব্যন্ত 
হইয়া খালাস পাইলেন। 

সরোজকাস্তি গুহ ও অন্থিক| চক্রবস্তীর পক্ষ হইতে হাইকোটে আপীল 
দায়ের করা হয়। ইহার ফলে সরোজকাস্তির দণ্ড বহাল থাকে, কিন্ত 
অশ্বিক! চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড রদ হইয়া! যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডের আদেশ 


হয়। 
১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ধলঘাট গ্রাম হইতে 
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মাত্র মাইল তিনেক দূরে নেত। স্থধ্য সেন গৈরলা গ্রামের এক আশ্রয়-কেন্ত্রে 
অবস্থান করিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিপ্রবীরা এই সময় উক্ত 
কেন্দ্রে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আবশ্যক আদেশ-নির্দেশাদি গ্রহণ 
করিয়। যাইতেন। দলের অন্যতম বিশ্বস্ত কন্মী ব্রজেন সেন অতি যোগ্যতার 
সহিত সেই আশ্রর-কেন্ড্রের তত্বাবধান করিতেন। 

তারকেশ্বর দন্তিদার এই সময় ক্্য সেনের দঙ্গিণ হস্নম্বদপ হইয়। 
উঠিরাছিলেন। বহু দায়িত্বও তাঁহার উপর স্যন্ত ভইযাছিল। স্বতন্থ এক 
আশ্তানায় তিনি অন্তর থাকিতেন। তাহার ও সুর্য মেনেব মধো গুপ্ত 
যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পলাতক অবস্থায় কল্পন। দর্তও তখন তাহাদের 
সহিতই অবস্থান করিতেছিলেন। 


বিশ্বাসঘাতকতার কবলে সূর্য সেন 


হুরধ্য সেনকে ধরাইয়। দিতে পারিলে ব1 তাহাকে ধরিনার উপনোগা 
সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০. 
টাকা হইতে বুদ্ধি পাইয়| ইতিমধ্যে ১০,০০০ টাকায় দীড়াইয়াছিল। 
গৈরলা গ্রামের নেত্র সেন এ পুরস্কার পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইল । নেত্র 
সেন ছিল ব্রজেন সেনের জোষ্ঠ ভ্রাতা । তাহার অবস্থা এক সময় ভালই 
ছিল, কিন্তু মদ্ধপান ও অপব্যয়ের ফলে তাহার আখিক অবস্থা অতিশয় 
খারাপ হইয়। ্াডায়। এহেন সময় নেত্র সেন বখন জানিতে পাঁরিল যে, 
সূর্য সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্রবী তাহারই নিকট-প্রতিবেশী বিশ্বানদের 
বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, আর তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন সেন 
তাহাদের দেখা-শুনা করিতেছেন, তখন তাহাদের ধরাইয়! দিয়া সস] 
অতগুলি টাকা পাইবার লোভ তাহার দুণিবার হইয়া উঠিপ। ভিতরে 
ভিতরে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সহিত সে সবল ব্যবস্থাই পাক৷ করিরা ফেলিল। 
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বিশ্বীসঘাতক নেত্র সেন তাহার কুকীন্ত্রির পরিচয় দিল ২রা ফেব্রুয়ারি । 
দিন রাত্রির ঘনান্ধকারে পূর্ব ব্যবস্থামত ক্যাপ্টেন ওরামস্লি কয়েকজন 
সহকারী অফিসার ও একদল সশস্ত্র সৈশ্ক লইয়া গিরা গৈরলা গ্রামের 
বিশ্বাদদের বাঁটা পরিঝেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। ৃুর্য্য সেনের সহিত তখন 
উক্ত আশ্রয়ে কল্পনা! দত্ত, স্থশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন, মণি দত্ত ও শান্তি 
চক্রবর্তী ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশদলকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার 
ইঙ্গিত স্বরূপ নেত্র সেন তাহার গৃহের প্রাঙ্গণ হইতে একটি আলো! 
হইয়া] কয়েকবার সঙ্গেত কবিল। বাঁহিরে অপেক্ষারত পুলিশ ও 
সৈহ্গবাঠিনী তৎক্ষণাৎ বাঁড়ীটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিপ্রবীদের 
তখন অল্পকাল পূর্বে আহার সমাধা! হইয়াছে মাত্র এবং অন্ুস্থতীবশতঃ 
হূ্্য সেন আহারের পর সেই মাত্র বমি করিয়া! ফেলিয়াছেন | এই অবস্থান 
সাঁতার! সহসা! আক্রান্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলিখদল সেই 
স্ঠানটিকে আলোকিত করিবাঁর জন্ত কয়েকটি রকেট বোমা ফাঁটাইল। 

বাড়ীটির একদিকে ছিল জঙ্গল ও একটি নোংর! পুকুর । স্ধ্য মেন সেই 
মুহূর্তেই স্থির করিয়া ফেলিলেন বে, সেই দিকের পথ দিয়াই তাহাদের 
পলাইতে হইবে | পুলিশ ও সৈন্বাহিনীর দৃষ্টি উচ্গার বিপরীত দিকে আকৃষ্ট 
করিবার জন্ত তিনি উপযূযপরি কয়েকবার উহার বিপরীত দিকে গুলি 
চাঁলাইলেন"। ইহার ফলও তাহার আশানুরূপই ফলিল। ঘেদিকে গুলি 
নিক্ষি্থ হইল, তাহার! বাড়ীটির দেই দিকের কক্ষেই আছেন মনে 
করিয়া পুলিশ ও সৈল্ঠদল সেইদিকেই তাহাদের অধিকতর মনোযোগ 
প্রদান করিল । 

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্রবীরা অতঃপর সেই ঝোপ-জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া 
চলিলেন। সেদিকে ছিল একটি বাশের বেড়া । সুশীল দাশগুপ্ু সকলকে 
কোলে করিয়া একে একে সেই বেড়া পার করিয়া দিতে লাগিলেন। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৩৭ 


সুর্য সেনকেও এ একইভাবে তিনি যখন বেড়া পাঁর করাইবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন, তখন একটি শুলি আসিয়া তাহার হাতে বিদ্ধ হইল। ইহার 
ফলে তিশি আর সূর্য সেনকে বেড়া পার করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন না। 
ধাহার। ইতিমধ্যেই বেড়ার ওপারে গিয়াছিলেন, তাহারা নোংর। পুকুবটি 
পার হইয়া ছুটিতে আ্লারন্ত করিলেন। সেইদ্িকে শব্দ শুনিতে পাইয়া 
পুলিশ আন্দাজেহ ঝোপ-জঙ্গলের উপর গুলি চালাইয়া চলিল। 

একটি গাছের গুঁড়ি ধরিব! তথন সুর্য সেন নিজেই বেড়াটি অতিক্রম 
কবিবার চেষ্টা করিলেন। কোথায় ঘে কে আছে না না আছে, রাত্রির 
অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইবার উপার ছিল না। বেড়াটি ডিডাইয়া! 
তিনি বে স্থানে গিয়া অবতরণ করিলেন__মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক জনৈক 
সশন্স গ্তর্থা সেথানে সকলের অলক্ষো অবস্থান করিতেছিল। হুর্্য সেনকে 
আপন খপ্পবে পাহয়াই সে তাহাকে ধরিয়া! ফেলিল বং চীৎকার করিয়া 
অন্ন সক্ণকে নিকটে ডাঁকিল। মুহূর্তমধোই বহু সশস্ত্র গুর্থাই (সথানে 
আপিয়া উপস্থিত হইল | অফিসাররা আসিয়া সানন্দে অবলোকন কবিলেন 
থে ধৃত বাক্তিটি আর কেহই নহেন, তিনি স্বরং নেতা সুর্য দেন। ব্রজেন 
সেনও ধব। পড়িলেন পলারনরত অবস্থায় | স্্য সেনের দেহ ভল্ল।স করিয়। 
পাওয়া গেল- ট্রগ্রাম-অন্ত্রাগার হইতে লুষ্ঠিত একটি রিভলভার ও করেক 
রাউও কার্ভজ। 

দেশের শ্ক্র নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতাঁয় হুর্্য সেন এইভাবে শেষ 
পর্যন্ত ধরা পড়িলেন। নেত্র সেনের উপর বিপ্রণীদের ক্রোধ ইহার ফলে 
দেখা দিল প্রচণ্ডরূপে | কিছুদিনের মধ্যেই আততারীর 'আঘাতে নেত্র 
সেনকে জীবন দিয়া করিতে হইল তাহার সীমাহীন পাপের প্রায়শ্রিন্ত। 

হূধ্য সেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির 
আসামীর জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অন্যান্যি বন্দীদের হইতে পৃথক করিয়া সর্র্ক 


১৩৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষঘী সংগ্রাম 


প্রহরাধীনে তাঁহাকে রাখা হইল। সংবাঁদ-পত্র বা পুস্তক প্রভৃতি প্রাপ্ত 
হইবার কোনও স্থযোগই তাহাকে দেওর়। হইল না। 

মাষ্ট'রদ! গ্রোর হইবার পর চট্রগ্রামের বিপ্রবীদের পরিচালনার ভার 
স্বাভাবিক ভাবেই গিয়! পড়িল তারকেশ্বর দক্তিদারের উপর । তিনি তখন 
চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীর বি-এস্‌-সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। 
কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাইয়া গিয়া তারকেশ্বরের সঙ্গেই ঘোগদাঁন করিয়।- 
ছিলেন। মাষ্টারদাকে কি করিয়া! মুক্ত করিয়া আন! বাঁ়_-এই চিন্তাই 
ইহার পর সকনের মনে প্রধান হইয়া! উঠিল। জেলের ভিতরের কয়েকজন 
বিপ্লণী অতি কষ্টে হুর্ধ্য সেনের সহিত যোগাঁঘোগ স্থাপন কবিয়া এ সম্বন্ধে 
আলোচন| চালাইতে লাগিলেন এবং তাদের সহিত জেলের বাহিরে 
অবস্থিত তারকেশ্বর দশ্ডিদার প্রভৃতিরও সংবোগ স্থাপিত হইল।  স্থ্্ঘ্য 
সেনেব জেলথান! হইতে পলাষুন যাহাতে সম্ভবপর তয়, সে বিষয়ে কাজও 
অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল অতি সন্তর্পণে। গোয়েন্দা পুলিশের 
ততপবতায় ষড়যন্ত্রট কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হইল না । 

পটিয়৷ থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত এই সময়ই একদিন বিপ্লবীদের 
গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। 

১৯৩৩ সালের মেমাস। গভিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের গৃহে 
তাবকেশ্বর দত্তিদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি অবস্থান করিতেছিলেন । ১৮ই মে 
তারিথে বাত্রিকালে একদল পুলিশ ও সিপাহী গিয়া সহসা বাঁড়ীটি ঘেরাও 
করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এইভাবে আপনাদিগকে পরিবেষ্টিত হইতে 
দেখিষ্ব। বিপ্লবীর| নিরুপায় হইয়! তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। 
পুলিশ ও সৈম্তদলও ইহার প্রত্বাত্তরে গুলিবর্ষণ স্তর করিল। বিশ্লবীদের 
নিকট সেদ্দিন অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি-বারদের পরিমাণ ছিল অল্প__সংখ্যাতেও 
তাহারা অধিক ছিলেন না। অপর পক্ষে পুলিশ ও সিপাহীদের সংখ্যা 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৩৪ 


তাহাদের তুলনায় দেদিন অনেক বেশি। তাহারা বাড়ীটির উপর অবিশ্রান্ত- 
ভাবে গুলিবর্ষণ করিয়া চলিল। বিপ্রবীর! বুঝিতে পারিলেন ঘে লড়াই 
চাঁলাইয়া কোনই লাভ নাই। ইতিমধ্যেই পূর্ণ তালুকদার, শচীন্দ্র দাস 
ও মনোরঞ্জন দল সিপাহীদের নিক্ষিত গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। 
তাগারা কি করিবেরশ ভাবিতেছেন, এমন সময় পুলিশের পক্ষ হইতে 
অস্ত্রত্যাগ ও আম্ম-সমর্পণের আহ্বান আদিল । বিপ্লবীরাও স্থির করিলেন 
বে, সে অবস্থায় আত্ম-সমর্পণই সমীচীন হইবে | 

বিপ্রবীরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পুলিশের নিকট বাহিরে পাঠাইরা 
দিলেন_ তারপর তাহাদের নির্দেশমত হাত উপরে তুলিয়া গৃহ হইতে একে 
একে বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। 
তারকেশ্বর দাল্তদার ও কল্পনা দত্ত গ্রভৃতি এইভাবেহ ধরা পরড়িলেন 
পুলিশের হাতে। 


অস্ত্রাগীর-লুগঠন সংক্রান্ত তৃতীয় মামলার ফলাফল 


সুর্য সেন,তারকেশ্বর দন্তিদার ও কল্পন! দর্তকে লইয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার- 
লুণ্ঠন সংক্রান্ত তৃতীয় দফা! মামলার বিচার আরম্ত হইল ১৯৩৩ সালের ২৬শে 
জুন হইতে । জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা কার্য্যালয়ের একটি কক্ষে 
অতিশয় সতর্কতার সহিত তাহাদের বিচার চলিতে লাগিল । এই বিচার- 
কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্তাল গঠিত হইল--তাহাতে 
রহিল্লেন মিঃ ৬/* 15051১81199, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফ । 
আলিপুর কোর পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাাছুর নগেক্রনাথ বন্্ো- 
পাধায় শ্রীশ্রীশচন্্র রায়চৌধুরীর সহায়তায় সরকার পক্ষে মামল! পরিচালিত 
করিতে লাগিলেন । অভিযুক্তদের পক্ষে রহিলেন কৌসলি জে, ঘোষাল, 
বিনোদলাল লেন ও রজনী বিশ্বাস। সরকার পক্ষে প্রায় ১২৫ জন সাক্ষীর 


১৪০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং ইহা প্রমাণ কর! হয় বে তাঁরকেশ্বরই ইন্সপেক্টর 
শশাঙ্ক ভট্ট|চার্ধ্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচারে স্স্য্য 
সেন ও তারকেশখবর দন্তিদার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন_ আর কল্পনা দত্তের 
হইল বাঁবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড । এখানে ইহা উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে বে, 
ছয় বংসর কারারুদ্ধ রাঁখিবার পর শেষ পর্ান্ত্র কর্ুপক্ষ কল্পন| দত্তকে মুক্তি- 
দান করিয়াছিলেন । 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া] যখন ন্ূর্্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্ট গ্রাম 
জেলের ০0106071780 ০০11-এর নির্জন প্রকোঁঙে তাহাদের শেষ দিনগুলি 
অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন তীহাদের অনুবন্তী কয়েকজন যুবকের 
দ্বারা ১৯৩৪ সালে ৭ই জাগ্ুযারি পণ্টন মাঠে আবার একটি আক্রমণ 
পথিকল্পনা স্থির হইল। ছুইজন প্রিয় নেতার প্রতি প্রদত্ত ফাসির আদেশের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনহ বোঁধহর এই আক্রমণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। 
পল্টন মাঠে এদিন শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রিকেট খেলা হইবাঁর কথ! ছিল, স্বতরাং 
দর্শক হিসাবে সেদিন সাঁহেব-মেমের সংখ্যাও মাঠে কম হইবাঁর কথা নভে। 
বিপ্রধীরা স্থির করিলেন বে, দর্শকগণের বিবার আসনের নিম্নে ডিনামাইট 
স্থাপন করিয়। ক্রীড়াদর্শনরত বহু ইউরোপীয়কে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একসঙ্গে 
উড়াইয়া দিবেন | এই উদ্দেশ্যে হিমাংগু উট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্ু 
চক্রবর্তী ও নিতাগোপাল ভট্টাচাধ্য নামক চারিজন তরুণ যুবক উক্ত দিবসে 
দ্িপ্রহরে ডিনামাইট বলাইবার জন্ট খেলার মাঠে গমন করেন; কিন্ত 
ছুভাগ্যবশতঃ তাহাদিগকে খেলার মাঠে দেখিয়া তাহাদের প্রতি পুলিশের 
সন্দেহ হয় এবং শীঘ্রই বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। হিমাংশু 
ভষ্টাচার্া ও নিত্যগোপাঁল ভট্রাচাধ্য প্রহরীদের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। 
ধরা পড়িলেন অবশিষ্ট ছুইজন-_হরেন্ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী । বিচারের 
পর পরবর্তীকালে তাহাদের ছুইজনের ফাসি হইয়াছিল। 
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সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি 


জেলের কর্তৃপক্ষ কূর্ধ্য সেনকে একথানি রামায়ণ দিয়াছিলেন__কারা- 
কক্ষে তিনি পরম আগ্রহভরে উহাই পাঠ করিতেন । সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে সুর্য সেন ও তারকেশ্বব দক্তিদারের ফাসির তারিখ গোপন বাথ 
হইরাছিল। কর্তৃপক্ষের আশঙ্ক! ছিল বে, পূর্বাহ্ণ ফাপির ভাবিখ প্রকাশ 
ভইয়। গেলে শেষ পর্য্যন্ত আবার হয় তে! কোন একটা গগুগোল বাধিন্ব] 
বসিবে ; কিন্তু এত গোপনীয়তা অব্লম্থন করা সন্বেও তারিখটি প্রকাশ 
হইয়। পড়িল। ১৯৩৪ সালের ১২ই জান্বয়াৰি চট্টগ্রাম জেলের রাজনৈতিক 
বন্দীগণ জেল-ওয়ার্ডারেব নিকট হইতে গোপনে জানিতে পারিলেন যে 
উক্ত দ্িবসেই সূর্ধ্য সেন ও ভারকেশ্বর দক্তিদারকে ফাসি দেওয়ার আবোজন 
চলিতেছে । স্ুর্ধ্য সেনও ইহ] জানিতে পারিয়া! অস্তান্য বন্দীদের নিকট 
বলিরা পাঠাইলেন যে, সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি তাহাদের উদ্দেশে কিছু 
বলিবেন। এই খবর পাইয়! সকল বন্দীই চঞ্চল হইযা উঠিলেন। 

দিবসের শেষে পৃথিবীর বুকে সন্ধা নামিয়া আপিল । সন্ধ্যার 'অল্প পরে 
নেত। কয সেন ধীরে ধীরে উঠিয়া রাড়াইলেন, তাহার পব তাহার প্রকোষ্ের 
লৌহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন । ছুই হাঁত দিবা লোহার গরাদ- 
গুলি ধরিয়া তিনি সর্বপ্রথম চীঙ্কার করিয়া উত্ঠিলেন,--“বন্দেমাতরম্‌ ৮ 
খষি বঙ্কিমের প্রচারিত মন্ত্র যেন সেদিন প্রাণময় হই! উঠিল। মুহৃত্ঠের 
অপেক্ষা মাত্র । চট্টগ্রাম কারাগারের শত শত রাজবন্দী এতক্ষণ উতকর্ণ 
হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রিয় নেতার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইবা- 
মাত্র তাহারা হইয়া উঠিলেন অধীর ও উদ্বেল। হৃর্ন্য সেনের আহ্বানে 
সাড়া দিয়া তাহারা মুহুম্মুহু “বন্দেমাতরম্* ধ্বনিতে কারাকক্ষ মুখর করিয়া 
তুলিলেন। প্রত্যেকটি রাজবন্দী নেন তড়িতাহত হইয়া সঙ্ভাগ হইয়া 
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উঠিলেন। জেলখানার শ্বাভীবিক নিশ্তব্ৃতা রাঁজবন্দীদের কলরোলে 
টুটিরা গেল। 

কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে স্ধ্য মেন ঘথন তাহার শেষ বক্তব্য নিবেদন 
করিতে স্থরু করিলেন, তখন জেলখানা! আবার নিস্তব্ধ হইল। সুর্য সেল 
বলিয়া চলিলেম»--“হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! মৃত্যুর পূর্বমুহ্র্তে আমি 
তৌমাঁদিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইগ্ডিরান রিপাব্রিকীন আম্মির 
চট্টগ্রাম শাখার ধিপ্রবিগণ আমরা সারা ভাবতের স্বাধীনতাকামীদের বন্ধু ও 
সমগোত্রীয় । বিশেষ কোন অঞ্চল বা দল-এর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বৈপ্লবিক 
ক্রিরা-কলাপ পরিচালিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয। থে অত্যাচারী 
বৈদেশিক শাঁসন-শক্তি অহরহ আমাদিকে শোষণ ক'বছে-সেই শীসন- 
ব্যবস্থার অবসান-ঘটাঁলোই আমাদের লক্ষ্য আমাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রদের 
বাচার ব্যবস্থা করা । যে বিড্রোহের আগুন আমরা জালিয়েছি__তোমরা 
তাঁকে নিভতে দ্রিও না । জালিয়ানওয়ালাবাগের জবাব আমর! জালালা- 
বাদে দিয়েছি । তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ এনে! না, দলাদলির 
স্ট্টি ক'রে দেশের কাজ তুলে যেয়ো না। ইগ্ডিরান রিপাব্রিকান 
আম্মির আদর্শকে তোমরা সার্থক ক'রে তুলো-_শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত 
অকাতরে ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করো । স্বাধীন দেশে 
প্রতিষ্ঠিত ক'রো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্্র। সেদিন আর তোমাদিকে কেউ 
বিদ্রোহী বলবে না--তোমরাই হবে সেদিন জাতির সব চেয়ে বড়ো সেবক । 
আমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের ঘাত্রী-পথকে জয়ঘুক্ত কণ্রবে। বন্ধগণ ! 
তোমর। সবাই বলো-_বন্দেমাতরম্‌ |” 

শত শত বিপ্লবীকণ্ঠ পুনরায় চট্রগ্রাম জেলের কক্ষে কক্ষে প্বন্দেমাতরম্” 
বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সমগ্র জেলথানাকে কীপাইয়া তুলিল-_-জানালা-দরজার 
কপাটগুলি কম্পিত হইতে লাগিল সেই ধ্বনির ঝঙ্কারে। র্যা সেনের পর 
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তারকেশ্বরও তাহার প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দীদের উদ্দেশে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন 
করিলেন এবং তাহার পর গান গাহিতে সুর করিলেন | জেলথান! তখন 
মিলিটারি কর্তৃপক্ষের নিয়গ্থণাধীনে_ জেলখানার বাহিরে কারফিউ অর্ডার- 
গ্রস্ত নিস্তব্ধ চট্টগ্রাম শহর | বন্দীদের মুখে শ্লোগান শুনিয়া ও তাহাদের 
মধো অসাধারণ চাঁঞ্চলা দেখিয়া! জেলখানার প্রতি কক্ষে মিলিটারিরা 
গিয়া! প্রবেশ করিল এবং বন্দীদ্দিগকে প্রহার করিতে লাগিল নির্ঘয়ভাবে। 
বহু বন্দী ইহার ফলে সাংঘাঁতিকভাঁবে আহত হইলেন | এত কাণ্ড করিয়াঁও 
কিন্তু বিপ্রবীদিগকে শায়েস্তা করা গেল না_জেলের কর্তৃপক্ষ অতিশস্ব 
অন্বন্তি বোধ করিতে লাগিলেন । 

ফাঁসির আসামীদের সাধারণতঃ ভোঁর বেলাতেই ফাঁসি দেওয়া! হয়; 
কিন্তু বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উত্তরোত্বর যেরূপ বাড়িয্বা উঠিতে লাগিল, 
তাহাতে ভোরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষ আর সাহম করিলেন 
না। মধ্য রাত্রেই দুইজন বিপ্রবী-নেতার জীবন-দীপ নির্বাপিত করিয়া 
দিতে তারা উদ্যোগী হইলেন । 

রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জিত চট্টগ্রাম কারাগার । সশস্ত্র গ্রহরীরা গভীর 
রাঁত্রিতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে সুষ্য সেন ও তারকেশ্বরের 00770617705 
0০11-এর লৌহদ্বার উদবাটিত করিল । কৃর্য্য সেন স্থির করিয়া রাঁখিয়া- 
ছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাঁখিয়ী আমরণ সংগ্রাম 
করিয়া মৃত্যু-বরণ করিবেন। তাই প্রহরীর দ্বার উনুক্ত করা মাত্র তিনি 
ভীম বিক্রমে তাহাদের উপর ঝণখপাইয়া পড়িলেন। সর্বাগ্রে যে প্রহরীটি 
ছিল, কুরধ্য সেনের ঘুষির আঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। তারকেশ্বরকে 
তাহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করা হইলে তিনিও মাষ্টারদার দৃষ্টান্তই 
অন্ুদরণ করিলেন । প্রহরীরাও নিশ্মমভাবে তাহাদিগকে প্রহার 
করিতে লাগিল। 
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তাহাদের প্রকোষ্ঠ হইতে ফাসিমঞ্চ অধিক দূরে নয়__প্রঙ্গার করিতে 
করিতে প্রহরীরা তাহাদিগকে টানিয়। লইয়া চপ্িল। স্থধ্য মেনকে এত 
প্রহার কর! হইল যে, তাহার নাকের হাড় ও দাত ভাঙ্গিয়া গেল__সমগ্র 
মুখমণ্ডল ও পরিচ্ছদ রক্তে রাঙা হইয়! উঠিল | তারকেশ্বরও গুকতব আঘাত 
প্রাপ্ত হইলেন । সেই অবস্থাতেই তাহারা চীংকাৰব করিতে লাগিলেন 
“বন্দেমাতরম্”, আর নিজ নিজ কক্ষ হইতে অন্যান্য বন্দীবাও চীৎকাৰ 
করিতে লাগিলেন “বন্দেমাতরম্” বলিয়া । 

সূর্য সেন শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞা! ভারাইয়। ফেলিলেন | উন্মন্ত জেল-ক ভুপঙ্গ 
সে সব দ্রিকে নজর দিলেন না। তাহার! হুধ্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহটাই 
ফাসিমঞ্চে লইয়া! গিয়া দাড় করাইলেন এবং গলায় ফাসির রজ্জু পবাইযা 
দিলেন। তাঁরকেশ্বরের গলায়ও ফাসির রজ্জু পরাইরা দেওয| হইল। 
একই সময়ে একই মঞ্চে দুইজনের ফাঁসির ব্যবস্থা করা হইরাছিল। বাত্রিব 
অন্ধকারে চট্টগ্রামের জেলখানার অতঃপর দ্বণ্যতম অপরাধের অনুষ্ঠান 
হইল। লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁরতবর্ষের ছুইজন শেষ্ট ধিপ্নবীব আন্তষ্ভানিক- 
ভাবে ফাঁসি হইয়। গেলে। ফাসির পর বে ত্তাহাদেব খবদেহ কোখান 
লইব] বাওয়া! হইল-_তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। 

জেলের বন্দীরা সেদিন সার! রাত্রি ধরিয়াই প্রগতি হইতে লাগিলেন । 

চট্টগ্র/ম-বিপ্রণের ইহাই ইতিভান। 


অসন্তোষের বহি 


ক]সিব মঞ্চেঃগেষে গেল বাঁরা জীবনের জয়গান 
আসি অলক্ষ্যে দাড়ায়েছে£হতার। দিবে কোঁন্‌ বলিদান ? 


_নজরুল ইস্লাম 


মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ঘটনা 


১৯৩০ সালের আইন-অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
একদিকে যেমন কুর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সশঙ্্ বিপ্লব সংঘটিত 
হইতেছিল, অন্যান্য বিপ্ীবীদের দ্বারা তব্রপ বাংলার অন্ান্ত স্থানে এবং 
ভারতবর্ষের আরও ছুই-একটি শহরে বৈপ্রবিক ক্রিরা-কলাপ অনুষ্ঠিত 
ভইতেছিল। আইন-অমান্য ও বঙ্জন-মান্দোলন মেদিনীপুর জেলায় 
চলিতেছিল পুর! দমেই । উক্ত জেলার দাঁসপুর থাঁনার অধীন চেতুয়। হাটে 
বিলাতি-বর্জন আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল এবং বিলাঠি বন্তের বহ্নণাত্সবের 
ধুম পড়িয়া গেল। এই আন্দৌলন দমনকল্পে ১৯৩০ সালের শুরা জুন 
দারোগ! ভোলানাথ ঘোষ তাহার একজন সহকারী ও জনকয়েক কনষ্টেবলকে 
সঙ্গে লইয়া চেতুয়া হাটে গমন করলেন ও চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার 
করিলেন । ধৃত চারিজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে শাতল ভট্টাচার্য নামক জনৈক 
স্বেচ্ছাসেবককে দারোগা ভোলানাথ ঘেষ অতি সামান্ত কারণে অপমান 
করিব! সকলের সন্মুথেই প্রচার করিলেন । এই ঘটনায় উক্ত অঞ্চলে প্রবল 
উত্তেজনার স্থষ্টি ভইল এব" কিম্বকাল পরে করেক শত লোকের এক ক্ুদ্ধ 
জনতা সমবেত হইঘা গুলিখদনকে আক্রমণ করিনা প্রহার করিতে লাগিল। 
শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাঁরা দারোগ! ভোলানাথ ঘোষ ও তাহার সহকারী অনিকদ্ধ 
সাঁমন্তাকে ধরিয়। লইরা গেল। অত্যধিক প্রচারের ফলে ভোলানাথ ঘোষের 
মৃত্যু হইলে তাহার লাঁশকে বিরুত করিয়া সনাক্তকরণের সকল সম্ভাবনা 
নষ্ট করিয়। দেওয়। হইল। অনিরুদ্ধ সামন্তের মন্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ 
করিরা মুণ্ডট অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় এবং শরীরের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলিয়! 
দেওয়! হয়। 

এই ঘটনার তদন্তের জন্য ঘাটাঁলের মহকুমা-হাঁকিম ফজলুল করিম 


১৪৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ৭ই জুন তারিখে কংসাবতী নদীর তীরে 
গিয়া! উপনীত হইলে নদীর অপর পারে হাজার হাজার লোক সমবেত হইল 
এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া হাকিমকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। হাকিম 
তাহাদের উপর শুলিবর্ষণের আদেশ দ্বিলেন। জনতার উপর সশঙ্ 
পুলিশদল নিব্বিচারে গুলি চালাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি- 
দুইটি নে__চৌদ্দজন লোক গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইল। এই নুশংস 
প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই অত্যাচারের পরিসমাপ্ধি ঘটিল না। চেতুয় 
হাঁটের চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চল ব্যাপিয়া জনসাধারণের উপর পুলিশী জুলুম এতই 
তীব্র আকবর ধারণ করিল বে, সেখানকার অধিকাংশ লোকই ঘব-বাঁডী 
ছাঁড়িঘ্বা পলাইয়া বাঁইতে বাঁধা হইল । পেডি সাঁচেব ছিলেন এই সমন্্ 
মেদিনীপুরের জেলা! ম্যাজিষ্ট্রেট । 

মেদিনীপুরের একটি ম্পেশ্তাল ট্রাইব্ন্তালে চেতুঘা! হাটের ঘটনার ভন্য 
বহু ব্যক্তিকে অভিধুক্ত করিয়া একটি মামলা স্থরু করা হয়। এই ট্রাহবান্তালে 
ছিলেন ২৪ পরগণার এডিসম্াল জজ মি: লেথব্রিগ, রাঁর বাহাদুর স্রেশ- 
চন্দ্র সিংহ ও মহেন্দ্রনীথ দাস। বিচারে ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও 
৫ জনের ছুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়। অপর সকলে মুক্তিলাভ করেন। 

কলিকাতার ইশ্টালিতে ১৬নং গোঁপ লেনে বিনোৌদবিহারী রায় নামক 
জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে বাদ করিতেন। তাহাদের বাড়ীটি ছিল 
বিপ্রবীদের একটি আড্ডা এবং ময়মনসিংহের বিপ্রবীদের সহিত উহাদের 
যোগাযোগ ছিল । এই বাটা হইতে মনোৌরমা ঘোষ এবং বিনৌদ- 
বাধুর পুত্র শিশিরকুমাঁর বিস্ফোরক প্রস্ততের উপকরণ কয়েক বোতল 
নাইটিক ও সাঁলফিউরিক এসিড সঙ্গে লইয়া ১৯৩ সালের ৭ই আগষ্ট 
মব্রমনসিংহ যাত্রা করেন। তারক কর নামক অপর একজন যুবকও পথে 
ইহাদের সহিত যোগদ্দান করেন। পুলিশ কিন্তু কোনও মতে ব্যাপারটি 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৪৯ 


জানিতে পারিয়। ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ী থানায় সংবাদ পাঠাইয়। দেয় 
এবং ৮ই তারিখে ট্টামার জগন্নাথগঞ্জঘাটে পৌছিলে পুলিশ তাহাদের 
তিনজনকে আটক করিয়। সরিষাবাড়ী থানায় লইয়া বাঁয়। কলিকাতায়ও 
এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হব। 

মিঃ গালিক, লালপ্রহারী দ(স ও রায় বাহাছুর নলিনীকাম্ বস্থকে 
লইর] গঠিত আলিপুরের এক স্পেশ্াল ট্রাইবুন্গালে উহাদের বিচার আরম্ত 
হব। ব্চারে তিনজনের পীচ বসর ঠিসাঁবে এবং দুইজনের তিন বৎসর 
চিনাঁবে কারাদণ্ড হইল | একজন বিগাবে খ|ল[ন পাইলেন বটে, কিন্তু 
অডিনন্স বলে তাহাকেও আটক রাখা হহল। 


টেগার্ট সাহেবকে হত্যার চেষ্টা 


টেগাঁট সাতেবের উপন বিপ্রবীদের প্ষণা ও ক্রোধ বহদ্দিন হইতেই 
পু্জীভূত ছিল ॥ বিপ্রবী গোপীনাথ সাহা হতিপৃর্ধে টেগাট ভ্রমেহ অপর 
এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলেন । ১৯৩০ সালে পুনরায় টেগাট 
সাহেবের জীবন-নাশেব চেষ্টা হইল | ২৫শে আগষ্ট তারিখে দীনেশচন্্ 
মভুমদাঁন, অন্জ সেনগুপ্ত এব” অপর একজন যুবক বোমা ও রিভলভার 
লইয়া ডাঁলছৌসি স্কোয়ারে একটি মোটর গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
বেলা আন্দাজ এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় টেগার্ট সাহেবের 
গাড়ীটি বখন তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন তাহারা 
সেই গাড়ীর উপর বৌম। নিক্ষেপ করিলেন । বোম! বিশ্ষোরিত হইল বটে, 
কিন্ক টেগাট সাহেব রক্ষা পাইলেন। তখন দীনেশ ও অন্রজ একদিকে 
এবং মপর যুবকটি আর একদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হেয়ার 
স্বাটে গিয়া দীনেশ ধর! পড়িলেন এবং পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া অনুজ 
আত্মত্যা করিলেন । অপর যুবকটি পলাইয়! যাইতে সমর্থ হইলেন। 


১৫০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


অনুজ ছিলেন খুলন1 জেলার সেনহাটি শ্রীমের অধিবাসী__দীনেশের 
বাড়ী ছিল বসিরহাঁটে | ধুত হইবার পব দীনেশের নিকট ভইতে 
এলুমিনিয়ামের খোলধুক্ত বোম], রিভলভার ও কার্ডুজ পাওয়! ঘাম়। 
অন্গজের শরীর ত্লাস করিঘ্বাঁও প|ওয়৷ ঘা এ একই ধরণের বোমা ও 
রিভলভার। পরে ইভা প্রমাণিত হয় ঘে, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
রিভলভার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতে লুষ্টিত অস্থ ছিল। দীনেশচন্দ্রেব 
বিচার হয় একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যন্তালে। ১৮ই সেপ্টেম্বর মামলাব রাঁয় 
প্রকাশিত হর এবং তাহাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

ডালচোসি স্কোয়ারের ঘটনার পর পুলিশ উক্ত তারিখেই কৈলাস বস্থ 
্রাটস্থ ডাঁঃ নারায়ণ রায়ের বাটী খানাতল্লীন করে এবং এই ভল্লামী কার্ধা 
কম্মেকদিন যাবৎ কলিকাঁতার অন্তান্ত স্তানেও চলিতে থাকে । স্রেক্দনাথ 
দত্তের বাস! তলা করিয়া পুলিশ গান কটন, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও 
এলুমিশিয়ামের ১০] প্রাপ্ত ভর । আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্েট-কোটে একটি 
স্পেশ্টাল ট্রাইবুম্টালে ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাঁসে ডাঃ নারায়ণ রায়, 
স্থরেন্্র দত্ত, অদ্বিক! রাত, ভূপাঁল বন, রসিকলাল দাস, যতীশ ভৌমিক, 
অদ্বৈত দত্ত গ্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়। এই উপলক্ষে একটি মামল! ক্জু 
করা হয়। ইহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে যে কান্তজ ও 
বোমা পাঁওয়। মার_তাঁহা ডাঁলহৌসি স্কোয়ারের ঘটনায় দীনেশচন্ত্র ও 
অন্ুজের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্তুজ ও বোমারই অন্রূপ ছিল বলিব! 
এই মামলাঁকে ডাঁলহৌসি স্কোয়ার বোম! যড়যন্ত্র মামলা! নামে অভিহিত 
করা হয়। স্পেশ্টাল ট্রাইবুন্তাল দুইজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট 
অভিযুক্তদের প্রতি কঠোর শান্তি বিধান করেন। ট্রাইব্[ন্তালের রায়ের 
বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই হাইকোট 
কর্তৃক এই মামলার শেষ খ্চার নিষ্পত্তি হয়| হাইকোর্টের বিচারে 
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আরও তিনজন খালাস পান এবং অবশিষ্ট সকলে দণ্ডুলাঁভ করেন। ডা: 
নারায়ণ রায় ও ভূপাঁল বস্তুর হয় ১৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড, স্তরে 
দত্তের ১২ বতসরের জন্য কারাদণ্ড সহ দ্বীপান্তর দণ্ড এবং রোহিণী 
অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে পাচ ও ছুই বংসর হিসাবে 
কঠোর পরিশ্রমসহ কার্পদণ্ড । জেল-হাঁজতে অবস্থান কালে আসাঁমীগণের 
উপর অত্যাচার-উতপীড়ন কর! হইয়াছিল । 


কর্ণওয়ালিশ গ্রীটের লড়াই 


বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্্র মনত্রমদার বখন 
মেদিনীপুর জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোনও মতে তিনি 
জেলখানা হইতে পলারন করেন । হিজলীর বন্দীনিবাস হইতে নলিনী 
দাদ ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ও পলাবন করিতে সমর্থ হন । তাহার! 
তিনজনে নিকুদ্িষ্ট অবস্থায় কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ দ্্রটে “চিত্র1” সিনেমার 
বিপরীভ দিকের একটি বাঁটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯৩৩ সালের 
মাঝামীঝি সময়ে পুলিশ কোনও মতে সংবাদ পাইয়া উক্ত বাঁড়ীটি বেরাও 
করিয়া ফেলে এবং তাগার ফলে বিপ্রধীদের সঠিত তাহাদের এক সংঘষ 
বাধিয়া ধাঁয়। উভয়পক্ষ হইতেই গুলিবর্ষণ চলিতে থাকে । শেষ পথ্যন্ত 
তিনজনেই ধূত ভইলেন। তাহাদিগকে পুনরাধু অভিযুক্ত করিয়! বে 
মামল1] হইল-__তাহাতে দীনেশচন্ত্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, অবশিষ্ট 
দুইজনের প্রতি বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। 


০লাম্যান-হত]। 


ডালহোৌসি স্কোয়ার ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঢাকাতেও একটি ঘটনা 
ঘটিল। নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপারিশ্টেণ্ডে্ট মি: এইচ-এ-এস 
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বাট অসুস্থ হইয়া ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন । 
১৯৩৭ সালের ২৯শে আগষ্ট সকালের দিকে বাঙ্গালার তৎকালীন 
ইনস্পের জেলারস-অফ-পুলিশ মিঃ এফ.-জে-লোম্যান এবং ঢাঁকার 
স্পারিশ্টেণ্েপ্ট-অফ-পুলিশ মিঃ ই, হড়সন হাসপাতালে গিয়াছিলেন 
তাহাকে দেখিবাব জন্য | মিঃ বার্টকে দেখিয়। তাহারা বথন বাহিরে 
আসিভেছিলেন, তখন তাহাদের উপর জনৈক আঁততায়ী গুলিবর্ষণ 
করিলেন ॥ প্রথমে আহত হইলেন মিঃ ভডনন- তীভার কোমরে বিদ্ধ হইল 
রিভলভারের গুলি; কিন্ত মিঃ লোমান ঘে আঁঘাঁভ পাইলেন 
তাহাই অধিকতর মারাজ্সক হইল; কারণ গুলি ভীহর মেরুদণ্ড ভেদ 
করিয়া গেল। 

মআততায়ীকে ধরিবাঁর জন্গ কেহ কে চেষ্ট! করিল বটে, কিন্তু দক্ষ 
আততভারী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন । তাহার 
ফেলিয়া বাঁওয়া একটি ব্রিভলভাঁর কেবল কুড়াইয়া পাওয়া গেল । 

এই ঘটনার পর ঢাকা শহরের বহস্থানে বথারীতি খানাতিল্লাস ও 
ধরপাকড় স্ররু হইল। প্ররূত আততায়ীকে ধরিতে না পাঁরিলেও পুলিশ 
আপন দক্ষতা প্রকাশ করিতে কমর করিল নাঁ। নির্দোষ ও নিরপরাধ 
লোকরাই পুলিশের হাতে প্রত হইতে লাগিল । অত্যাচারের মাতা 
এতই গুরুতর রকমের হইল বে, বু লোককে চিকিৎসার জন্ধ হাঁসপাতালেও 
ভন্তি হইতে হইল। বীভাকে আততীষ়ী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল, 
কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ধীহাকে ধরিতে পারিল না_তীভার নাম 
বিনয় বন্থ | 

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিনয় 
বন্থুকে ধরাইয়া দিতে পাঁরিলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়! ওর! সেপ্টেম্বর 
তারিখে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন । 
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বিনয়-বাঞ্ছল-দীনেশ 

বিনয় বস্থু তখন ঢাঁকা মিউফোঁর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীতে 
পড়িতেন___মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাহার স্থুনামণ্ড ছিল। তাহার পিতার 
নাম রেবতীমোহন বস্থ-তিনি থাকিতেন জামসেদপুরে । তাহাদের 
নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের রাউতভোগ-এ। বিনয় বন্থুকে ধরাইয়া 





দিতে পারিলে ঘে পুরস্কার দীনের বিষয় ঘোঁধিত হয়, তাহাতে সরকার 
পক্ষ তাহার আঁরুতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহার বয়স বাইশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ 
করেন। সুভাষচন্দ্র বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স দলে ১৯২৮ সালে বিনয় বন্থ, বাদল 
গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিনজনেই যথাক্রমে 
মেজর, লেফ টেন্তাণ্ট এবং ক্যাপ্টেন-এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদল 
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গুপ্তের পিতার নাম অবশীমোহন গুপ্র_নিবাস বিদাঁও এবং দীনেশ 
গুপ্ত ছিলেন ঘশোলঙ্গ-এর সতীশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র । সতীশচন্ত্র জামালপুরের 
পোষ্টমাঞ্টার ছিলেন দীনেশও চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীতে পড়িতেন__আইন- 
অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দেন । 


সিম্পসন-হত্যা 


ঢাঁকাঁৰ ঘটনার পর বিনর বসব পুনরার সাক্ষাঙ মিলিল ১৯৩০ সালের 
৮ই ডিসেশ্ব। সেদিন তিনি ছিলেন এক দুর্দান্ত ও দুঃসাহসিক 
অভিবাঁ9নের দক্ষ নায়ক । এ তারিখে বিনয় বস্থ তীঙ্গাব অপব দুইজন 
সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্ত সঙ্গ ডালহৌসি ক্কোমাবেব 
রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ দ্ুপুব বেলায় ভাঁনা দিলেন। তাহারা তিন জনেই 
সাহেখী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন_মাঁথাব টুপিও ছিল। তীহাবা 
সর।সরি রাইটাঁ্স বিল্চিংস্-এব দ্বিতলে উঠি গেলেন । বাংলার তৎকালীন 
ইনস্পেক্টর জেন|/রল-মফ-গ্রিদনস্‌ কর্ণেল পিম্পলন তখন আপন কক্ষে 
বসিয়া অফিসের কার্যে বত ছিলেন। তাহার কক্ষে গ্রবেশ করিবাই 
বিপ্রবীর। তীশ্াকে গুলি করিলেন-_সঙ্গে সঙ্গেই সিম্পসন সাচেবেব দেহ 
চেয়াবের উপর এলাইয়! পড়িল। ইচাঁর পব বিপ্ীরা বাহিরে বারান্দায় 
আসিয়া চতুদিকে ইতন্ততঃ গুলি নিক্ষেপ স্ুক্ক করিলেন। জনৈক 
সেক্রেটারি তাহাদিগকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কি একটা বস্তু 
তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন_ কিন্তু তাহা তীহাদেব গায়ে লাগিল 
না। বিপ্রবীরা তখন সেই ইংরাজ সেক্রেটারিকেও গুলি মারিয়া ভূতলশামী 
করিলেন। ইহার পর বিপ্রবীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন হোম 
সেক্রেটারি মি: আলববিযান মাব-এর | তাহাদের গুলির আঘাতে মার্‌ 
সাহেবের কক্ষের দরজার কাচ ভাঙ্গিয়৷ গেল। 
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ইহাঁর পর দ্বিতলের বারান্দায় বাধিয়া গেল এক রীতিমত খগু-ঘৃদ্ধ | 
বাংলার পুলিশ-ব্ভাগের তৎকালীন ইনস্পেক্টর জেনারল ধম; ক্রেগ, 
তাহার কক্ষ হইতে বাহির ভইরা আপির| বিপ্রবীদের লক্ষা করিয়। 
রিভলভাঁরের গুলি চালাইলেন কিন্তু তাহা বিপ্রবীদের গাঘে লাগিল 
না। মিঃ ফোর নুমে অপর একজন ইংরাজ অভঙ্ঃপর মিঃ ক্রেগের 
হাত হইতে তার রিভলভারটি লইগনা বিপ্রবীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি 
চালাইতে লাঁগিলেন_উহাও কিন্তু লক্ষ্যত্র্ই হইতে লাগিল । পুলিশ- 
বিভ।গের সঙ্ভকাঁবী ইনস্পেক্উর-জেনারল মিঃ জোঁনস্‌ আসিয়াও কয়েক 
বাউও্ড গুলি চালাইলেন-_তাহাঁতেও কোন কাঁজ হইল না। 

সেদিন বেন রণছুশ্মদ হইয়াই বিপ্রণীরা আক্রমণ পরিচালনার মন্ত হইয়া- 
ছিলেন | একদিক হইতে অপরদিক পর্যন্ত দ্বিতলের প্রায় প্রতিটি কক্মেই 
তারা একে একে হান! দিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় অধিসার ও 
কম্মচাঁরিবর্গ প্রাণভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। 
সকলের চোঁখে-মুখেই আতঙ্ক ও উতকা, ভয়ে সকলেই বিহ্বল হইম়। 
পড়িলেন। লালবাজারের পুলিশ হেড-কৌয়াটীরে সংবাদ পৌছাইবামাত্র 
কলিকাতা পুলিশ-কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার মিঃ 
গর্ভন ও মিঃ বাট প্রভৃতি অবিলম্বে শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনী লইয়া সেখানে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনজন বিপ্রবীকে পরাভূত করিবাধ জঙ্ট চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । বহু চেষ্টাতেও তাহারা কিন্ত বিপ্লবীদের কিছুই 
করিতে পারিলেন না। এক সময় দীনেশের বাহুতে পুলিশের একটি গুলি 
লাগিল বটে, তাহাতেও তিনি কিন্তু কাঁবু হইলেন না, পূর্ব্বব সমানেই গুলি 
চালাইতে লাগিলেন । 

তিনজনে অতঃপর পাসপোর্ট অফিন আক্রমণ করিলেন । সেই সময় 
সেখানে ছিলেন একজন আমেরিকাঁন পাঁড্রী-_তীহার নাম জনসন্। 


১৫৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষরী সংগ্রাম 


গ্রাণভয়ে তিনি কোঁনওমতে দেওয়ালের গা-নল বাহিরা নীচে পলায়ন 
করিলেন। 

বিপ্লবীদের গুলি এই সময় প্রার ফুরাইয়া আসিয়ছিল। সেদিন 
তাহার! 'মাসিঘাঁছিলেন জীবন লইবার এবং জীবন দিবার প্রতিজ্ঞ! লইয়| ; 
স্থতর[" কার্য সমাধা করিয়া নারক বিনর বস্থর নেতৃত্বে একটি কক্ষে 
তাহারা মুত্যু-বরণের জন্য প্রস্থত হইলেন । বাদল গুপ্ব ভক্ষণ কবিলেন 
পটাসিয়াম দায়নাইড বিষ মুহুর্ত মধ্যে তিনি মুড্যুর কোলে ঢলিঘ়া 
পডিলেন। চেয়ারেব উপর তাশাব দেহ এলাইয়া! পড়িল। বিনয় ও দীনেশ 
আপন মাঁপন আগ্রেরাস্ত্বের গুলিতে আম্মহত্তার চেষ্টা করিলেন । ইভাঁব 
ফলে উভব্নেই গুরুতরবূপে আঁভত হইলেন বটে, কিন্ ভীবিত রহিলেন । 

বিনর জানিতেন নে পুলিশের নিকট তাহাব পরিচয় গোপন থাকিবে 
না। তাই পুত 5ওবাব পর পুলিশে প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের নাম সঠিকই 
বলিলেন, কিন্ত সঙ্গী ছুইজনেব পরিচয় দিলেন ছদ্রানামে। তাহাদের 
তিনজনের শরীব তল্লাস করিয়। পুলিশ অন্ত্-শস্্ব ও গুলি-বাঁরুদ উদ্ধার 
কর্ষিল। বাদল গুপ্তেন পকিট হইতে একটি জাতীর পতাকাঁও পাওয়া গেল। 

বিপ্রবীদের আক্রমণে দেদিন অন্যান্য ধাহারা আহত হইয়াছিলেন, 
তাহাদের মধো জুডিপসিরাল পেক্রেটারি মিঃ নেলসন্‌ এখং সেক্রেটারি মিঃ 
ট্যঘনাম-এর নাম উল্লেখবোগা । ১:৪৮৮১।%] পত্রিকার রাইটার 
বিল্চিস্-এর এই ঘটনাকে “১০৪০7০৪৪1৪০ 1২910” ও “1390016 
৬6০1717098৮ নামে অভিহিত করা হয় । 

আহত অবস্থার ধিনর ও দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হানপাতাঁলে 
পাঠাইয়া দেওয়া! হইল। দীনেশের গলার বাম পার্থে গুলির আঘাত 
লাগিয়াছিল-আর বিনয়ের ললাঁটের উভয় পার্থেই গুলির আঘাতি-চিহ্ন 
বর্তমান ছিল । হাসপাতালে চিকিৎপাধীন থাকিয়। দীনেশ ধীরে ধীরে 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৫৭ 


আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন_-কিস্ত কর্তপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ 
করিয়া দিলেন বিনয় বন্থু। ঘে কয়দিন তিনি হাসপাতালে জীবিত ছিলেন 
_ তাঁহার অধিকাংশ সময়ই তিনি অচৈতন্ অবস্থায় থাকিতেন। যখন 
তাহার সামান্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত, তখন তিনি হাতের আঙুল দিয়া 
ক্তগ্থান ঘাটিয় বিষ্মন্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন । এইভাবে 
তাগর ক্ষত শেষ পধ্যন্ত “সেপটিক? হইরা গেল এবং ১৩ই ডিসেগ্বর তিনি 





দীনেশ থপ্ত 


হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 'করিলেন। মৃত্যুকালে তাহার জননী 
শব্যাঁপার্থে উপস্থিত ছিলেন । 

দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হইয়া উঠিলে এক স্পেশ্তাল ট্রাইবুগ্কালে তাহার বিচার 
স্থরু হইল। এই ট্রীইবুষ্তালে বিচারক ছিলেন মিঃ গালিক, প্রী এন, কে, 
বস ও জনাব আদদিলজ্জমাঁন সাহেব । বিচারে দীনেশের প্রাণদণ হইল । 


১৫৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


এই দশ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পর পর হাইকোঁ্ট ও প্রিভিকাউন্সিল-এ আপিল 
কর! হম়_ কিন্ত উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাঁকে। 

তাহার প্রাণদণ্ড রদ করাইবার প্রচেষ্টায় সাব দেশে রীতিমত 
আন্দোলন হইল কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন নাঁ। ১৯৩১ সালেব 
৭ই জুলাই আলিপুব সেপ্টাল জেলে দীনেশের ফাসি হইয়! গেল। ফাসির 
মঞ্চে আরোহণের পূর্বে তিনি ইংরাঁজ প্রহরীকে আঘাত হাশিয্া বান। 

দীনেশের ফাসিতে কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হর । মন্মেণ্টেব 
পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দীনেশের স্থৃতিব উদ্দেশে শদ্ধা জ্ঞাপন 
করা হয় । অপরাহ্কীলে একটি শোক-বাত্রী কৃষ্ণ পতাঁকাসহ চোরঙ্গী 
হইতে ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আলিপুর সেপ্টাল জেলের 
নিকট পধ্যন্ত গমন করে। ৮ই জুল্লাই কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভাব 
দ্রীনেণের ফাঁসিতে শোক প্রকাশ করিনা প্রস্তাব গৃহীত হর এবং সভা স্থগিত 
রাখা ভয়। 

১৯৩০ সাঁলেব ১২ই ডিসেম্বব কালীঘাঁটে ঈশ্বর গান্ুলী লেনে চুণীলাল 
মুখোপাধ্যা গ্রেপ্তার ভইলেন। তাঁহার নিকট পুলিশ একটি রিভলভার 
প্রাপ্প হইল । এই প্রসঙ্গে আরও যে দুইজন ধরা পড়িলেন, তাহাদের 
নাম মণীন্দ্রলাল সেন ও আবোধ দাশগুপ্ত । মিঃ গালিক, শ্রী এন, কে, 
বন্গ এব" জনাব আদিলজ্জমানকে লইর1 গঠিত ট্রাইব্যন্টালে ইাদেরও তিন 
নেব বিচর হয়। বিচারে তিন জনের প্রতিই প্রদত্ত হয় এক বত্নর 
হিসাবে কারাদণ্ড । 


পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর আক্রমণ 


এই বংদরেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের গভর্ণর সার তরে. 1. 
1011109:105-র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৫৯ 


সমাবর্তন সভায় তিনি গিরাছিলেন সভাপতিত্ব করিতে । তীহাঁর উদ্দেশে 
সেই সমর উপর্যপরি কয়েকটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। গভর্ণরকে রক্ষা 
করিতে গিয়া সহকারী দারোগা চলন সিং নিহত হন এবং আর একজন 
শ্বেতীঙ্গ ইনস্পেক্টরও আহত হন। একটি ইউরোপীয় মহিলাও এই 
ঘটনায় আহত! হইয়াছিলেন। গভর্ণরের দক্ষিণ হস্তে গুলির আঘাত 
লাগে । তিনি পাশের ঘরে গিয়া নিজেই হাতের রক্ত পরিষাঁর করিয়। 
ফেলেন এবং নিজ আঘাতের বিষ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। 





বাদল (সুধীর) গুপ্ত 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের জনৈক ফেলো (তিনি চিকিৎসকও ছিলেন) শেষ পর্যন্ত 


উহা জানিতে পারিয়। তাহার ক্ষতস্থানে উষধ দির! ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন। 
আত্ততায়ীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলা হয়। তাহার নিকট হইতে 
জানা বাঁয় ষে, তাহার নাম হরকিষণ» বয়ন বাইশ বৎসর, বাড়ী পেশওয়ার 


১৬০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


জেলার । কোনও একজন আফ্রিদির নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্র 
করিয়। গভর্ণরকে হত] করিবার জন্যই তিনি নাকি আসিয়াছিলেন । 
১৯৩১ সালের ২৬শে জানয়ারি হরকিবণ মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্য। করিবার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে “মিলা” 
নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক দ্বর্গাদ(স এবং চমনলাঁল ও রণবীর পিং 
অভিঘুক্ত হন। বিচারে তাহাদের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হঘ | 


মেদিনীপুরের প্রথম ম্যাজিষ্টেট হত্যা মিঃ পেডি 


মেদিনীপুরের দাঁসপুর থাঁনায় পুলিশে অত্যাচারের বিববণ পূর্বেই 
বিবৃত হইয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেদিনীপুব্ব নানা গ্তানে 
ঘখন্‌ পুলিণী জুলুম চলিতেছিল, তখন মিঃ পেডি ছিলেন সেখানবান জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট । হ্যারপরাষণ বলির! তাহার শ্গনাম ছিল বটে, কিন্ত তাহার 
শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় বে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত ভঘ, ভিনি 
তাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সকল অত্যাচারই ভাহাঁর জ্ঞাতলারে 
এব” অগ্ুমোদন ক্রমে অবশ্য নাও হয় তো সংঘটিত হইরা থাকিতে পাবে। 
মোটের উপর পেডি সাহেব লেক নেহাৎ মন্দ ছিলেন না এব” বহু সমর 
আপন প্রভাবে গভর্ণমেণট্টকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করিতে বাধ্য করিয়। 
লোকের অস্থুবিধা নিবারণের চেষ্টা করিতেন; কিন্ত তত্পব্রেও তাহার 
শাঁসনকালে মেদিনীপুর জ্লোয় থে সকল অনাচার-অত্যাঁচার অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাহার উপর শিম পড়িল। উপরন্ধ 
আবার তাহারই সময়ে জেলখানায় বন্দীদের উপরও উত্পীড়ন অনুষ্ঠিত 
হয় বলয়! অভিযোগ উখ।পিত হয়; স্থৃতরাং বিপ্লবীরা পেডি সাহেবকে 
হত্যা করিয়া এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্ল্ল 
করিলেন। 
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মেদিনীপুরের কলেজিয়েট-স্কুলে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে 
১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মিঃ পেডি সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। 
সভার কার্য বখন চলিতেছিল, তখন জনৈক বিপ্রবী তাহার উপর আগ্নেরান্ত 
হইতে গুলিবর্ষণ করিয়া পলায়ন করিলেন । কেহই আততায়ীকে ধরিতে 
বা চিনিতে পারিলেন্ধনা । পেডি সাহেব আহত হইয়া টলিতে টলিতে 
পাঁশের ঘরে গেলেন এবং সেখানে মেঝের উপর লুটাইয়! পড়িলেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। 

এই ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ সন্দেহবশতঃ বিমল দাশগুপ্ুকে গ্রেপ্তার 
করে। বিচারপতি মেপাঁঁ পিরাঁরসন, এস-কে-ঘোষ এব" মল্লিক 
সাহেবের এজ্ল।সে হাইকোঁটে বিমল দাশগুপ্তের বিচার হয় । প্রমাণাভাবে 
বিচারপতিগণ তাহাকে খালাস দেন। 


বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপর আক্রমণ 


বোধ্ই প্রদেশের গভর্ণরের উপরও এই বৎসর আব্রমণ পরিচালিত 
হযঘ্ব। গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হটূলন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুণার 
ফাঁগুসন কলেজে গমন করিয়ীছিলেন। কলেজের লাইব্রেরি কর্ষে তিনি 
বখন ছাত্রগণের সমক্ষে বন্তৃতা দিতেছিলেন, তথন বাস্থদেব বলবন্ত গোঁগাঁটি 
নামে একটি উনিশ-কুড়ি বসরের মহারাষ্্ীয় যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিষা 
গুলিবর্ষণ করেন । গভর্ণর কিন্ত অক্ষতদেহে বাঁচিয়া যাঁন। 


শালিক সাহেবের প্রাণনাশ 


দীনেশ গুপ্তের বিচার প্রসঙ্গে মিঃ গালিকের নাম পূর্বেই করা 

হইয়াছে । মিঃ আর, আর, গার্লিক, আই-সি-এস ছিলেন আলিপুরের 

ডিস্রীক্ট ও সেসনস্‌ জজ | অস্থায়ীভাবে তিনি হাইকোর্টেও কিছুদিন বিচার- 
১১-দ্ি 
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পতির কাঁধ্য করিয়াছিলেন । কানে তিনি কিছু কম শুনিতেন। ত্ঁহীকে 
প্রেসিডেণ্ট করিরা বে সকল ট্রাইব্যন্তাল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে রাঁমকৃঘঃ 
বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত গুভূতি করেকজন শ্রেষ্ট বিপ্রবীর বিচার হয় ও তাহাদের 
প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহার ফলে বিগ্রবিগণের ক্রোধ 
গার্লিক লাঁচেবের উপর গিয়া পড়ে । ভয় দেখাইয়া তাহাকে একখানি 
পত্রও একবার লেখা হইয়াছিল। দীনেশের ফাসির দিন কুড়ি পরে ১৯৩১ 
সালের ২৭শে জুলাই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হত্যা! করা হইল। 

দিনে তিনি আপন এজলাসে উপবিষ্ট হইরা মোকদ্দমার শুনানি 
অবন করিতেছিলেন। আদালতেন কাঁধ্য চলিতে থাঁকার সময়ই সহস। 
একজন ঘবক তাঁহার এজলাসে প্রবেশ করিয়া ক্রাহাকে লক্ষ্য করিয়৷ গুলি 
করিলেন। সেখানে তখন অধিক লোক ছিল না। গুলিবিদ্ধ হইব মিঃ 
গা্সিক চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। বথাসম্ভব দ্রুত তাহাকে 
প্রেসিডেন্লি হাসপাঁভালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্ত সেখানে 
তাহার মৃতু হইল। 

ঘটনার সময় সেখানে একজন সার্ষেণ্ট, একজন কনস্টেবল এবং 
গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা ছিলেন। আততায়ীর সহিত 
তাদের তিনজনের ধবস্তাধবস্তি ও গুলি-বিনিময় সুরু হইল । ইহার ফলে 
কনষ্টেবলটিও আহত হইল সাংঘাঁতিকভাবে | ঘযৃবকটিকে জীবন্ত ধরা সম্ভব 
হইল না-বিষ ভক্ষণ করিয়া তিনি ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করিলেন । 
তীঙার পকেট হইতে বে লিপিথাঁনি পাওয়া গেল, তাহাতে এইরূপ 
লেখা ছিল-_- 

“তুমি ধ্বংস হও»: দ্ীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছ, তাহার ফল 
ভোগ কর্‌” 

লিপিখানির নিয়ে "বিমল ু&” নাম স্বাক্ষর পাওয়| ঘাঁয়, কিন্তু উহাই 
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তাহার প্রকৃত নাম কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 
তাহার দেহটি কাহারও দ্বারা সনাক্ত করানে! যাঁয় নাই। অনেকে উক্ত 
যুবকের উপাধি “ভট্টাচার্য” ছিল বলিয়া অন্রমান করেন । 

এই ঘটনার পর ৩০শে জুলাই তারিখে ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে কিছু 
সংখ্যক লোকের একসভা হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ উভয় 
সম্প্রদায়ের লৌকই উপস্থিত ছিলেন । গভর্ণমেণ্টের খিচার-বিভাগের বনু 
গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় বোঁগদান করিরাছিলেন। কলিকাতা৷ হাই- 
কোটের প্রধান বিচারপতি সার লেনসেট শ্যাগ্ডারলন এ সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। উহাতে মি: গালিকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা এবং 
দীনেশের ফ।সিতে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক থে প্রস্তাব গৃহীত হয়, 
উহার তীব্র মমালোচন] করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

ঢাকার কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেন্-এর উপর আক্রমণ চালান হয় 
১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট । ব্রদিনে তিনি গিয়াছিলেন টাঙ্গাইলের 
সে্টল কো-মপারেটিভ কাধ্য।লরে । সেই সময় জনৈক বিপ্রণী তাহার 
উপর গুলিবর্ষণ করেন । মিঃ কাসেল্‌ ইহাতে সামান্ত আহত হন বটে, 
কিন্ত তাহার জীবন রক্ষা পায় । 


হিজলী বন্দীনিবাসের হত্যাকাণ্ড 


হিজলীর বন্দী-নিবাসে এই সময় ঘে অভ্াচার সংঘটিত হয়__তাহা 
যেমনি নারকীয়, তেমনি মন্খন্তদ। কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টের জেলখানার 
মধ্যে অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে এইরূপ আক্রমণ পরিচালিত হইতে 
পারে, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্ত ইংরাঁজের সাত্রাজ্য- 
বাদী শাদনকালে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে__সাম্রাজাবাদকে সঞ্জীবিত 
রাঁখিবার জন্য কোনও অপরাধের অনুষ্ঠানেই তাহার কুষ্ঠিত বা সন্ুচিত 
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হন নাই। ক্ষমতাঁলিপ্ঞা তাহাদিগকে নরঘাতন অনুষ্ঠানে প্রেরণ! 
যোগাইয়াছে, নৃশংস নিট্ুরতায় তাহাদিগকে মত্ত করিয়াছে, সাধারণ 
বিবেক-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে । বুটিশ-শাসনের 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরূপ বনু দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়। ঘাঁয়। 

মেদিনীপুর জেলায় খড্গাপুর হইতে প্রায় মাইল দেড়-ছুই দূরে চিজলী 
বন্দীনিবাঁস অবস্থিত। এক সময়ে ত্রন্থীনে কয়েকটি সরকারী অট্রালিকা 
প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারই কয়েকথানি বড় বড বাড়ীতে গভর্ণমেপ্ট বন্দী- 
নিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক শত বন্দীকে সেখানে আটক 
করিয়! রাখিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীর অধিকাংশেরই কোন বিচাঁব হয় 
নাই__রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে শুধু 
সন্দেহবশে আবদ্ধ করিয়া রাঁখা হইয়াছিল; সুতরাং বন্দীদের মন স্বভাবতঃই 
সর্ববদ1 বিক্ষুব্ধ হইয] থাকিত | বিন! অপরাঁধে বিনা বিচাবে ধাহারা আবদ্ধ 
হইয়া] আছেন, তাহারা ঘে সঙগততাঁবেই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকিবেন, ই 
আর বিচিত্র কি? 

বন্দীদিগকে যে থোরাকী দেওয়া হইত, তাঁভাতে তাহাদের খবচ 
কুলাইত না । এজন্য তীহাদের মনে অসস্তোষ ছিল এব* তাঁহারা উহ! 
বাড়াইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন। এই ব্যাপার 
লইয়াই কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদিগের মূলতঃ মনোমালিন্তের স্থষ্টি হয় । ইত 
ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ কারণ ছিল। আলিপুরের জজ মি: গালিক 
নিহত হওয়ার পর বন্দীগণ জেলখানার আলোক-সজ্জা করিয়াছিলেন । এই 
ঘটন। লইয়াঁও বন্দীদিগের সহিত জেলখানার কর্তৃপক্ষের সম্চাব ক্ষ হয়। 
কোন কোন ইংরাঁজ অফিসার বন্দীদিগের সহিত এরূপ আচরণ করিতেন 
যে, বন্দীদিগের আত্মসম্মীনে তাহাতে আঘাত লাগিত | ১৯৩১ সালের ১৫ই 
সেপ্টেম্বর জনৈক বন্দীকে হিজলী বন্দীশালা হইতে স্থানাস্তরিত করার সময় 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৬৫ 


অন্তান্ত যে সকল বন্দী তাহাদের সঙ্গীকে বিদায় জানাইতে প্রধান ফটক 
পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত বন্দীনিবাসের প্রহরীদের কিছু বচস 
হর এবং সামান্ত ধাঁকীধাক্কিও হয়। প্রহরীর! ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া 
উঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ সাঁড়ে আটটা-নয়টাঁর সময় বন্দী- 
নিবাসের প্রাঙ্গণে যে.নকল বন্দী ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলেন, তাহাদের সহিত 
প্রচরীদের পুনরায় কথা কাটাকাটি হয় । বিপ্রবীদিগকে শায়েস্তা করিবার 
জন্টুই প্রহথরীরা যেন স্থযোগ খু'জিতেছিল। অল্প গণ্ডগোল আরম্ত 
হইতেই বন্দীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহার! রাইফেলের ফাকা 
আওয়াজ করিতে থাকে । কোনও কোনও প্রহরী এই জময় এই 
গুজব রটাইয়। দেয় যে, বন্দীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য উপর* 
ওরালাদের আদেশ পাঁওর! গিয়াছে ৷ ইনার ফলে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা 
চরমে পৌছায় «এবং প্রহরীরা ইচ্ছামত "বন্দীদের উপর গুলি চাঁলাইতে 
থাঁকে | দৃদ্ধক্ষেত্রের মত এই আকনম্মিক, অপ্রত্যাশিত ও উপযুণপরি 
গুলিবর্ষণে গিরস্ত্র নন্দীগণ বেন দিশাহারা হইয়া যান। কেহ কেহ হয়তো 
তথন খাওয়া-দাওয়া! সাঁরিতেছিলেন, কেহ কেহ হয় তো গল্প-গুজবে রত 
ছিলেন। গ্রহরীদের একতরফা অশিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে অল্পক্ষণ মধ্যেই 
বন্দীদের এক শতেরও অধিক জন আহত হইলেন । তাহাদের যন্ত্রণা-কাতর 
আর্তনাদে জেলখানা পূর্ণ হইয়া গেল। ছুইজন বিপ্লবী এই গুলিবর্ষণের ফলে 
জীবন হারাইলেন_ তাহাদের নাম সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত । 

সন্তোষ মিত্র ছিলেন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র-সম্ভতান। তাহার 
পিতার নাম ছুর্গাচরণ মিত্র। সন্তোষ মিত্র ও স্থভাষচন্ত্র একই বৎসরে 
১৯১৯ সালে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়ীছিলেন। এম-এ 
পরীক্ষায় সন্তোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তারবেশ্বরের 
পিতার নাম হরিনারার়ণ লেনগুপ্ত | 


১৬৬ স্বাধীনতার বত্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


মর্থ ও নিষ্টর প্রহরীদের দ্বারা যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, 
তাহার সংবাদ অবিলক্ষে কর্তপক্ষস্থীনীয় সকলেই প্রাপ্ত হইলেন। খবর 
পাইয়াই মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: ডগলাঁস, 
কমাগ্যাণ্ট মিঃ বেকাঁর ও অন্তান্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ সকলেই 
গিয়া উপস্থিত হইলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে | ব্াপার দেখিরা সকলেই 
স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় জাঁনিতে পারা 
মাত্র কলিকাতা হইতে স্ভাঁষচন্্র ও যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গ হিজ্লীতে 
গিঘ়্া উপস্তিত ভইলেন। নিজেদের দোঁষ ঢাকিবাঁর জন্ত কতৃপক্ষ 
প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন বে, বন্দীদিগের বিরুদ্ধে ভীহারাই 
একটি মামল| কুজু করিবেন) কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর তাগার বিপোর্টে 
বন্দীগণের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর উপঘযোঁগী তথা ও প্রমাণ নাই বলিব! 
মত প্রকাঁশ করা এবং সরকারী উকিলও সেইৰপ অভিমত প্রকীশ করাম 
সরকার পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মামলা দায়ের করেন নাই। 

ইহার পর বিচারপাত সত্যেন্্ন্দ্র মললক ও ম্যাজিষ্রেট মি: ড্রামণ্-এর 
দ্বারা একটি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা ভব | উক্ত তদন্তে বন্দীগণকে সাহাব্য 
করিবার জন্ত ও তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য স্থভাষচন্ত্র, যতীন্রমোহন 
প্রভৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় হিজলীতে গমন করেন। তদন্তের পর শ্রাধৃক্ত 
মল্লিক ও মিঃ ড্রামণ্ড এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দীদের আচরণ 
কখনও কখনও বিরক্তিকর হইয়া! থাঁকিলেও যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ বথেষ্ট অন্যায় 
কাধ্য হইয়াছে । 

ঘটনার পরদিন ১৭ই সেপ্ম্বর সন্তোষ 'মত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ডের 
মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছায় । হাওড়! ষ্টেশন হইতে এক বিরাট 
শোৌকঘাত্র। মৃতদেহ ছুইটি লইয়া কেওড়ীতলা শ্শানঘাট পর্যন্ত ঘায়। 
সেইখানেই তাহাদের শেষকৃত্য সাধিত হয় । 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৬৭ 


২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতাঁয় গড়ের মাঠে ছুইজন শহীদের স্মৃতির 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান হয। লক্ষাধিক 
লোঁক সেই সভাষ নোঁগদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ অনগাসাধারণ ভাষায় শাসক- 
বর্গেব কলঙ্কলাস্ছিত ন্রিটুর কার্যের নিন্দা করিরা শহীদ দ্রইজনের দেহমুক্ত 
আত্মার উদ্দেশে তাহার শদ্ধাধ্য প্রদান করেন। 

এই বৎসরই ২রা অক্টোবর তারিখে উল্টাডাঙ্গার একটি স্বদেশী 
ডাকাতি হয । ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে জনৈক ব্যবসায়ীব গদিতে এই 
ডাকাতি হইয়াছিল। কয়েকজন যুবক মোটবে কবিয়া উক্ত ব্যবসাধীর 
গদিতে গিযা উপস্থিত হন এবং রিভলভার দেখাইমা ৩০০২ হস্তগত করেন । 
পুনরাঁব তাহারা মোটরে করিয়াই ঘটনাস্থল ত্যাগ কবেন। কিছুসংখাক 
লোক গাঁড়ীখানির অন্রসরণে প্রবৃত্ত হয়। কিছুদুব যাওয়ার পর গাীথানি 
একটি গন্তে পড়িয়া যার ও আর চলিতে পাবে না । তখন গাড়ী হইতে 
নামিয়। কয়েকজন পলাইয়া বাঁইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশ কাহাকেও 
কাঁহাকেও ধরিয়া ফেলে । মোটরে উপবিষ্ট অবস্থাতে শ্রধুক্তা বিমলপ্রতিভা 
দেবীও গ্রেপ্তাব হন। উহার্দিগকে অভিযুক্ত করিয়া এক মামলা কু তয়। 
বিচাবে বিমলপ্রতিভা দেবী ও অপর একজন মুক্তিলাভ করেন । তিনছনের 
কারাদণ্ড হয়। ১৩ই অক্টোবর ঘে শ্যামবাজার বোমার মামলা হয়, 
তাহাতেও কয়েকজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৯শে অক্টোবর 15010217 
/555001701017-এর সভাপতির উপর গুলি বধিত ভয়ু। 


দুইজন ছাত্রী কর্তৃক প্টিভেন্স-হত্য। 


১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শাস্তি ঘোষ এবং স্থুনীতি চৌধুরী নামে কুমিল্লা 
কমরুন্ধেশা গার্লন্‌ স্কুলের দুইজন ছাত্রী গুলি করিয়! কুমিল্লার জেলা 


১৬৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


মাজিষ্্রেট মি: ষ্টিভেন্নকে নিহত করেন। বিচারে শাস্তি এবং স্ননীতি 
বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 


প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর 


বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার বিষষ পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । বৈঠকের বেষ অধিবেশনে ভারতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির 
জন্য সার তেজবাহাছুর সপ্রু ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক আঁবেগপূর্ণ 
আবেদন জাঁনান। ইংলগ্ের প্রধান মন্ত্রী তছৃত্তরে বলেন বে, ভারতে 
শাদনকার্ধোে বিদ্বু সষ্টি না করিয়া শান্তি-রক্ষার প্রতিশ্রতি দ্রিলে সার 
তজবাহাছুর সপ্রুর এই আবেদনে মহামান্ সমাটের গভর্ণমেন্ট নিশ্চম্নই 
সাড়া দিবেন। 

এই ঘোষণার পর বুটিশ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছারও খাঁনিকট৷ পরিচন্র 
পাওয়া গেল। আইন-অমীন্ত আন্দোলনে যৌগ দেওয়ার অপরাঁধে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নে সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছিল, 
বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯৩১ সালের ২৫শে জান্রয়ারি তাঁগদিগকে মুক্তি- 
দানের আদেশ দিরা এক বিবুতি প্রদান করিলেন । উক্ত ঘোঁষণ। অনুযায়ী 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ত্রিশজন প্রভাবশালী নেতাকে ২৬শে জানুয়ারি মুক্তি 
দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমৃহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল আদেশ 
জারি কর! হইয়াছিল, তাহাও তুলিয়া লওয়া হইল। 

মুক্তিলাভের পরই গান্ধীজী ও অন্যান্ত নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে গিয়া 
সমবেত হইলেন । সেখানে তথন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গুরুতররূপে 
পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। নেতৃবুন্দ সেখানে কষ্েকদিন যাবৎ 
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একত্র আলাপ-আলোচনা করিলেন, কিন্ত ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাকে 
রাউও্ড টেবল কনফাবরেন্স-এর পরবতী পধ্যায়ে কংগ্রেসের যোগদানের পক্ষে 
যথেষ্ট আশ্বীস বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারি 
পণ্ডিত মভিলাঁল নেহের দেহতাগ করিলেন । 

বুটিশ গভর্ণমেণ্ট*ও কংগ্রেসের মধ্যে একট! মীমাংসা সংঘটিত করিবার 
জন্তা সাঁর তেজবাহাদিব সপ্রঃ, শ্ীজয়াকর, ভূপালের নবাব বাঁহাছুব এবং 
শ্লীনিবাদ শান্গী মহাশয় গান্ধীজীর সঠিত উপধ্যপবি সাক্ষাৎ করিয়া 
আপ্রাণ চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । অবশেষে তীহাঁদের পীড়াগীড়িতে 
পড়িয়া! গান্ধীজী আপোঁষ-রক1 সম্বন্ধে কংগ্রেসের বন্তবা পেশ করিবার 
কনা বড়লাঁটেব সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট 
এক পত্র লিখিলেন। প্রার্থনী মঞ্ুব হইল এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে 
৭1 মার্চ পত্্যস্ত দিল্লীতে বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর কয়েকদিন ধরিয়।! 
আলোচনা চলিল। কণ্গ্রেম ওয়াকিং কমিরির সদশ্যগণও দিল্লীতে 
আহুভ হইলেন এবং গান্ধীজী তীহাদ্দিগকে বড়লাটের সহিত তাহার 
আলোচনার ফলাফল জ্ঞাপন কৰিতে লাগিলেন । আলোচনাকালে এক এক 
সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে লাগিল যে মনে হইতে লাগিল, অন্থান্ঠি- 
বাঁবের মত মধ্যপথেই বুঝি সেবারের আলোচনাও ফাপিয়া যাইবে; কিন্ত 
শেষ পধ্যন্ত উভয় পক্ষে একটি সন্ধিচুক্তি সম্ভব হইল। বুটিশ গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে লর্ড আরউইন এবং ভারতের জনগণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী 
উক্ত সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার দ্বারা গতর্ণমেণ্ট 
পক্ষ শ্ীাদের দমননীতি প্রত্যাহার করিতে এবং কংগ্রেস পক্ষ 
তাহাদের আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন | 
কঠোর সংগ্রামের পর এইন্ূপে সাময়িকভাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইল । 


১৭০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 


১৯৩১ সালে লগুনে পুনরায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক স্রু হইল। 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই অধিবেশনে ঘোৌগদাঁন করিবাঁর জন্ বোম্বাই 
হইতে আগষ্ট মাঁসের শেষ দিকে মহাস্মা গান্ধী “রাজপুতানা” জীহীভ দোগে 

. ইংলগু যাঁত্র! করিলেন । তাহার সঙ্গে গেলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এব" 
সবোজিনী নাইডু। যাত্রাপথে গান্ধীজী বু স্থান ন হইতেই শুভেচ্ছামলক 
“পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই ইতে লাগিলেন। তাহারা গিয়। উংলগ্ডে 
পৌছাইলেন সেপ্টেম্বর মাসের ম সময়ে । সেখানে তিনি নান 
সভাগাীতি ও সংবাদ-পত্রের মারফত কংগ্রেসের দাঁবী ও উদ্দেশ্য ইংলগ্ডেব 
ও বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে বুঝাইধাঁর চেষ্টা কবিতে লাঁগিলেন। 
গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন 
বড়লাটের মনোনীত সদন্ত, স্থৃতরাঁং তাঁহাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন 
প্রতিক্রিয়াণীল ও সঙ্গীর্ঘদৃষ্টিলম্পন্ন ।  বুটিশ কর্ডীত্বের বাহিবে স্বাধীন, 
সার্বভৌম, জাতীয়তাবাদী ভারতের কল্পনা করিবাঁব তাহাদের শক্তি ছিল 
না। বৃটিশ গভর্ণমেন্টেরও তখন বিনদমাত্র ইচ্ছা ছিল না ভারতীয়দের হন্তে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের | নি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ৷ 
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গেল। আসল আলোচনার বিষমবগুলিকে ধামাচাপ। দিয়। িস 
সমশ্যাঁকেই বৈঠকে প্রীধান্য দেওয়ী! হইল এবং তাহা লইয়াই সৃষ্ট হইল 
অনর্থক কৃত্রিম জটিলতার | কিছুদিন ধরিয়া ব্যর্থ অধিবেশনেব পর ১লা 
ডিসেম্বর বৈঠক শেষ হইল | 

অধিবেশনের শেষদিনে মহাত্মা! গান্ধী এক এঁতিহাসিক বক্তৃতা দান 
করেন। অন্তান্য কথার সহিত তিনি বলিলেন,_“বৃটিশ মগ্ত্িসভার _ 
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সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এমন আশ! নিয়ে আমি কিছু বলছি 
না, কারণ তীদের পিদ্ধান্ত হয় তো ইতি বই স্থির হয়ে আছে । বহু 
ব্তী যদিও বলেছেন যে, আলাপ-আলোচনার দ্বারাই ভারত স্বাধীনতা 
পাবে, কিন্তু কংগ্রেস গ্রেদ তা পুরোপুরি বিশ্বাস 7 করে না) সেই জন্যই 





কংগ্রেসকে বাধ্য ক্ষয়ে ইংরেজদের পক্ষে অগ্রীতিকর অন্ত টা পথ অন্গসরণ_ 
করতে হচ্ছে_-প্রচার ব করতে ত চ্ছে ছু বিদ্রোহের বাণী। : | ভারতে, আইন-_ ী 
অমান্, সন্তাসবাদ ইত্যাদি চলতে_ থাকলে ভারতের কি দুর্গতি হবে, ত। 
নিয়ে বহু বক্তাঁই দুশি চস্তা প্রকাশ ক'রেছেন। আমি একজন উত্তিগসিক 
না হলেও একথা বলতে পারি বে, বার! দেশের স্বাধীনতার জন্যে বুদ্ধ ক'রে 
গেছেন, তাদের রক্তে ইতিগাসের পাতা রাডা হয়ে আছে । ছুঃখকে 
বরণ না করে কোনও জাতির স্বাধীন হওরার কোনও নভির জামার জানা 
নেই। সম্ভাসবাদীদের পক্ষে ওকাঁলতি না করেও একথা বল বায় বে, 
গুপ্তবাতকের অন্তর, বিষ, রাইফেলের কাঞ্জুজ বা বশ্শা প্রীতি বিভিন্ন ধরণের 
অস্ত্র স্বাধীনতার অন্ধ-পৃজারীরা আজ পর্যন্ত ঘা বাবার করে এসেছেন-__ 
তার জন্তে এ্তিহাসিকেরা তীর্দের অপরাধী বলে গণ্য করেন নি। 
মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্তেই মাঘ লড়াই করে, প্রাণ দেয় এবং ঘাঁদের 
কাছ থেকে মুক্তি চায়, স্বাধীনতার জন্যে তাদের হাতেই জীবন বিপজ্জন 
দেয়)” 
গান্ধীজী তাহার এই স্থদীর্ঘ বক্তৃতার কংগ্রেসের আদর্শকে ব্যাখা 
করেন_ ইংবাজগণের সহিত ভারতীয়দের সম্মানজনক বন্ধুত স্থাপনের জন্য 
এ্রকান্তিক আগ্রহও প্রকাশ করেন। সর্ধশেষে তিনি প্রদান করেন 
ধন্যবাদ । গান্ধীজী বলিলেন,__৭[ 0017011070৮ 11 10810 01165011917 
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দমন-নীতির অনুমরণে গভর্ণমেণ্ট-এর পুনঃপ্রস্ততি 


১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী শূন্য তন্তে ফিরিরা আপিলেন। 


বৈঠক তো শেষ হইল, ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের নীতিরও পরিবক 





ঘটিতেছিল। সতা কথা বলিতে গেলে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপনের 
দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যেন শক্তি-সঞ্চয়ের স্থযৌগ কবিঘা লইয্াছিলেন, বাঁহাতে 
পরবন্তী আন্দোলনকে কঠোৌব হস্তে দমন করা সম্ভব হইতে পারে। টুক্তি- 
দ্বারা স্ভাপিত শান্তি যাতে ভবিগ্তেও স্থায়ী হইতে পারে, সে চেষ্টা 
তাহাদের ছিল নাঁ। এই অন্তর্বন্তী সময়কে তাহাব। প্রস্তৃতির সমন 
হিসাবেই গণ্য করিবাছিলেন। 

যক্ত প্রদেশে রুঘকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গভর্ণ- 
মেন্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকুষ্ট করি কোঁনও ফল হয় নাই; উপরন্তু 
প্রজাদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য সেখানে জারি করা হইল 
অভিনান্স। উত্তর-পশ্চিম* সীমান্ত প্রদেশেও খুদাই খিদমত্গারদিগকে 
গভর্ণমেণ্ট স্থনজরে দেখিতেন না । সেখানেও অডিনান্স জারি কর! 
হইয়াছিল এবং খাঁন আব্দল গফুর খাঁন এবং তাহার ভ্রাতাকে বন্দী করা 
হইয়াছিল , কিন্তু বাংলা দেশে যে অডিনান্স জারি কর! হইয়াছিল, তাহাই 
ছিল সর্বাঁপেক্ষী কঠোর | মহাজ্ম।জী ইংলণ্ডে থাকার সময়ই মহাদেব 
দেশাই বেঙ্গল অডিনান্প সম্বন্ধে তীহাঁর অভিমত নিম্লিখিত ভাষায় 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন__ পু 
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বাংলার বিপ্রবান্দোলন দমনকল্পে ১৯২৫ সালে একটি অডিনান্স পাঁশ 
হওয়ার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথমতঃ উহ বাংলার আইন- 
পরিষদে উত্থাপিত করিয়া! পাঁশ করাইবার চেষ্টা করা হয়) কিন্তুসূরকারের 
বিশেষ চেষ্টা সত্তেও যখন উহা আইন-পরিষদে গৃহীত হইল নাট তখন 
বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন উহা! তাহার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে 
আইনে পরিণত করেন । কয়েক বত্মর ধরিয়। উক্ত অডিনান্সের সাহায্যেই 
সরকার বিপ্রবীদদিগকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইন- 
অমান্য আন্দোলন আরম্ত হওয়ার পর ঘখন সন্ত্রাসবাদও উত্তরোত্তর 
প্রবল হইয়। উঠিল, তখন বাংলা গতর্ণমেণ্ট আর একটি কঠোরতর আইন 
প্রবর্তিত করার বিধর চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাহারা দেখিলেন ধে, 
পূর্বোর আইনটি অচল হইয়া বাওয়ায় আশানুরূপ চ গুণীতি চালান বাইতেছে 
না; সুতরাং আর একটি নৃতন আইনের অন্ত্র হস্তে লইয়া বিপ্রণাদের ও 
বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া! দরকার । তাহাদের এই 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্তই ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর বেঙ্গল অডিনান্প 
নামে আর একটি চও আইন জারি করা হইল । 

এই আইনের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইলোন। 
সন্দেহভাঁজন লৌকদিগকে বিন! বিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখার, দে 
কোন স্থানে পাইকারি জরিমানা আদায় করিতে পারার ক্ষমতা! গভর্ণমেণ্টের 
জন্মিল। সাধারণ পদ্ধতি অন্থুযা়ী জজ ও জুরির দ্বারা অপরাধীর বিচার 
নিষ্পন্ন না করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্রেটদিগের দ্বার ডাকাতি, 
হত্যাঁর চেষ্টা প্রভৃতি কয়েকটি অপরাধে অভিধুক্ত আসামীদের স্বতন্ত্র 
বিচারের ব্যবস্থা হইল। হত্যা সংঘটিত ন! হইলেও হত্যার চেষ্টা করার 
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অপরাধেই আসামীর মৃত্াদণ্ড পর্যন্ত হইতে পাব্িবে বলিয়। বিধান 
দেওয়] হইল | 


আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় দেশের অবস্থ। 


১৯৩২-৩৩ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে “অশান্তির উপদ্রব 
নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের 
অবলম্থিত নীতির যৌক্তিকতা বুঝানোই উক্ত পুস্তিকাঁখানির উদ্দেশ্য ছিল-- 
বাহাতে তাহারা সর্ববিষয়ে অশান্তি বিদিবণে অসহবৌগিতা না কবিয়া 
গভর্ণমেণ্টের সহঘোগিতা করে । আইন-অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হওযাঁর 
পূর্বের ও পরের বাংলা দেশের অবস্থার বে চিত্র উাতে পাঁওষা বাক্স, 
তাহা এইরূপ - 

১৯২৯ সাল ১৯৩০ সাল ১৯৩১ সাল 
ডাকাতি ৬৯৩ ১১০৩ ১৯২৯ 
ডাণ্ডিতে লরণ-আইন ভঙ্গ স্থরু হওয়াৰ পর সমগ্র ভারতে অশাস্তি 
ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তৃত হইয়া পড়ার বে বিবরণ উহাতে প্রদত্ত হয, 
তাহা এই _ 


১৯৪০১ ১১ই এপ্রিল _বৌগ্বাইযে ও কলিকীতায় হাঙ্গাম]। 
১৪ই এপ্রিল _বোম্বাই বেলগাওয়ে দাস]! | 

১%ই ৮ _-কলিকাতায় দাঙ্গ। । 

১৬ই ” _-করাচীতে দাঙ্গ! ও পুণায় হাজাম! । 
১৮ই ৮ _ চট্টগ্রামে অস্ত্রীগাঁরে ডাকাতী। 
২০শে » _পাটনাধ হাঙ্গাম! | 

২২শে ” _ মাড্রাজে দাঙ্গা । 


২৩শে ৮ -পেশাওয়ারে বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গাম। | 
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২৭ণে এপ্রিল 
খরামে 


৬ই ১১ 


তি ৫ 


১৭ই হইতে ১৭ই মে 
১৭ই মে 
২০শে চি 


২৫শে ৮ 


২শে ও ২৬শে মে 
২৭ণে ও ২৮শে মে 
২৯০শে মে 
৪”. 


২রা জুন 


শুর! হইতে ৭ই জুন 


_মাঁদ্রাজে পুনরায় দাজা। 
_-অমুতসরে হাঙ্গামা | 

_দিল্লীতে বিষম দাঙ্গা], কলিকাতার 
দাগ এবং বোম্বাইয়ে, রাঁণাঘাটে ও 
জলন্ধরে ( পাঞ্জাব) হাঙ্গামা। 
_শোলাপুরে এমন দাঙ্গা যে সামবিক 
আইন জারি করিতে হয়। 
_ময়মনসিণ্হে দাঙ্গা | 

_ঝিলাম জিলা হাঙ্গাম] | 
কলিকাতায়, করাচীতে ও মুলতালে 
হাঙ্গামা | 

- সীমান্ত প্রদেশে মর্দানের নিকটে 
দাঙ্গা এবং দিল্লীতে ও রাওয়ালপিত্ীতে 
হালাম। | 

_লক্ষৌএ দাঙ্গা । 

_বোঙ্বাইয়ে দাঙ্গ। | 

_-কলিকাতায় হাঙ্গামা। 
_পেশাওয়ারে দাঙ্গা | 
_ডেরাইস্সাইলখায় ও মাদ্রাজ 
বোলিঙ্গানালুরে হাঙ্গাম! | 
__মেদিনীপুরে দাঙ্গা । 


৫ই» ১২ই,১৬ই ও ২১শেজুন __বোস্থাইয়ে হাঙ্গামা | 


৮ই জুন 


_ বোম্বাই কয়রার নিকটে ও মাদ্রাজে 
ভেলোরে দাঙ্গা । 
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৯ই জুন __অমৃতসরে হাঙ্গামা | 

১০ই ৮ __পাঁচলায় হাঙ্গামা। 

২১শে ” কলিকাতায় হাঙ্গামা । 
২৫শে ” টাঙ্গাইলে হাঙ্গীম। | 
২৬শে ৮ _-মাদ্রাজ ইলোরে দাঙ্গা! । 
৩০শে” _-ভাগলপুরে হাঙ্গামা | 

১লা জুলাই _যশোঁহরে হাঁজাম| | 

১লা হইতে ২রা জুলাই _-বালেশ্বরের নিকটে দাঙ্গ। | 
ওর! জুলাই _বোগ্াইয়ে হাঙ্গমা। 

৬ই » _ পুণাঁর হাঙ্গীমা।” 


তাঁলিকা বিস্তৃত হইবার ভযবে আর দীর্ঘ করা হব নাই; কিন্তু উচা 
হইতেই দেশব্যাপী অনন্তোষ ও বিক্ষোভের পরি5য় পাওয়া যাইবে । ইহ 
ব্যতীত ১৯৩১ সাঁলে বাংল! দেশে ৬৭টি উপদ্রব এবং নর হত্যাকাণ্ডের 
বিষয় উহাতে লিপিবদ্ধ হইর|ছে। এ সালেই দশ জন লোককে খুন 
করিবার চেষ্টা! হর বলির উলিখিত হইন।ছে-তন্মধো পাচ জন আঘাত 
পাঁয়। ডাকাতির সময়ও চাঁরিজন লোককে খুন করা হর। দেখে 
অণান্তি ছড়ানোর ফলকে উক্ত পুন্তিকার প্রধানত; তিন ভাঁগে ভাগ 
কর! হইয়াছে__ 

(১) বাঙ্গালাঘ়্ ডাক।তীর লংখা। বাড়িঘাছে এবং বাঁড়িয়া চলিষ্বাছে ) 

(২) বাঙ্গালায় অনাচাগীর! নানাৰপ অনাচার করিতেছে ; 

(৩) বাঙ্গালার ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবতীরাঁও খুন করিতে আরন্ত 
করিয়াছে | 

সর্বশেষে উক্ত পুস্তিকার থে আবেদন ছিল--তাহা সত্যই করুণ__- 

পদ্দেশের এই অধঃপতনের জন্ত কি নেতাদের কোন দায়িত্ব নাই? 
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একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাহার! 
লোককে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে বারণ করিয়া ও আইল 
ভাঙ্গিতে বলিন্না দেশে যে অবস্থা করিয়। তুলিয়াছেন, তাহাঁতেই দেশে 
মশাস্তি ঘটিযাছে এবং অশান্তি ঘটিলে উপদ্রব উৎপন্ন হইন্তে বিমা 
ঘটে না। 

বাঙ্গালায় বেমন সারা ভারতে তেমনই যে অশাস্তি ছিল তাহাতে 
দেশের লোকের ধন-প্রাণ লইয়া সর্ধদাই টানাট(নি হইত। ফলে দেশে 
উন্নতি হর নাই। একশত বতদরেরও অধিককাল চেষ্টায় এখন দেশে 
শান্তি স্থপিত হইয়াছে । বর্ভমান শাসনের প্রধান গৌরব এই যে ইহার 
দ্বাৰা দেশের লোকের ধন ও প্র।ণ নিরাপদ হই়।ছে-সবল দুর্ববলের 
উপর অভাচার করিতে পারে না। ইহা হইন্রাছে বলিন্বাই দেখে নানা- 
রূপ উন্নতি হইনাছে। দেশে বদি অশান্তি থাকে, তবে শিক্ষার উপায় 
হয় না, ব্যবনা-বাঁণিজ্য নষ্ট হইয়। যার, লোৌক মনে করে, সম্পত্তি বদি 
রাখিতে না পারে তবে সম্পত্তি করিয়া লাঁভ নাই । এখন সে ভাব দুর 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট ভাল হইবাছে। রেল, দ্ীমার, ডাক; 
তার_-এ সব দেশে নূতন যুগ আনিক়াছে। লোক প্রতিদিন পৃথিবীনর 
খবর পাইতেছে। দেশে সেচের থাঁল হইয্বাছে, আর তাহার ফলে শস্য 
অধিক জন্মিতেছে । বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ বহু ধন লাগ 
করিতেছে । 

যদি এ সব নষ্ট হয়, তবে বে দেশের সর্বনাশ হইবে, তাঁতা কি 
দেশের লেক বুঝেন না? দেশের যে অবস্থার কথা মনে করিলেও 
তয় হয়, লেই অবস্থা ফিরাইয়া আনা কি কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে? 
বদি না পরে তবে যাহাতে এই অশান্তি ন& হয় আবার শাস্তি 
ফিরিয়া আসে দেশের লোক আইন মানিয়া চলে সরকারের সষ্টে 

১২-ঘ্বি 


১৭০৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী দংগ্রাম 


একনর্বে সোককাঙ্জ করি! দেতুশন্ ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল করিতে 
পারে__দেই। চেষ্ট| করাই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের কর্তযট। সেই 
কর্ণ পালন করিলে তীাছারা, দেশের প্রতি ও সমাগের প্রতি প্রকৃত 
ভামবাসার পরি5ম্ব দিতে পারিবেন । নঠিলে নহে ।৯ 

এক আনা মূলোর এই পুন্তিকাঁথানি ৫০,০০০ ছাঁপিশ্বা এইভাবে 
বাংল। গভর্থমেট দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইথার হেষ্টা কররা- 
ছিলেন; কিন্তু সত্যকারের সহবোগিভীর পথকে বে তীাহারাই বুদ্ধ 
করিভেছেন, ইহ] তাহারা বুঝিরাও বুঝতে চাহেন নাই । 

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোশম্বাইর়ে পৌছ1ইরা তৎ্পবদিনই 
মহীত্বা গান্ধী বডলাটের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন । উহাতে 
তিনি ঘুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংনার অিনান্স-এ 
উত্কঠা প্রকাশ করিলেন এনং উহা সম্বন্ধ আনুল|সনার্থে বড়লাটের 
সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রার জ্ঞাপন করিলেন। বডলাঁট কিন্য সবাসরি 
তাহার প্রন্ত।ব প্রত্যাখ্য।ন করিরা জানাইর]| দিলেন যে, ভারত গভ্ণমেণ্ট 
উত্ত প্রদেশলমূহে বে সকল ব্যবস্থ( অবলম্বন করা আবশ্যক বলিরা ধিবেচন! 
করিরাছেন, তাঁগ লইয়া তিনি গান্ধীগীর সহিত কোনও আলোচন! 
করিতে প্রস্তৃত নহেন। ১৯৩২ সালের ১লা জান্তর(রি কংগ্রেস ওধাকিং 
কমিটর বৈঠকে গান্ধীসীর প্রস্তাব পুনর্তববেডনাব জন্য বড়লাটকে 
অনুরোধ কর| হইল এবং গান্ধীনীর সহিত বড়লাট সাক্ষী করিতে 
অপন্মত হইলে পুনরার আইন-অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে 
বলিনাও জানাই দেওবা। হইল। ইহাতে ফল ফলিন উল্টা । ৪ঠ| 
জানুয়ারি তারিখে গভর্ণমেন্ট আবার পুরাঁনে! দমননীতি পুরাপুরি চালু 
করির! পিলেন |, কংগ্রেদ এবং উহার সহিত সঙ্গ্লিষ্ট সমুদায় প্রতিষ্ঠানকে 
প্রুনরার বে-লাইনী বোষণ| কর] হইল-_ধর্-পাকড়ও স্তুক্ষ হইল পুরাদমে । 


স্বাধীনতার রক্তক্ষমী সংগ্রাম ১৭৯ 


উত্ত তারিখেই গান্ধীী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পুনরায় গ্রেপ্তার 
তইলেন। খান আবুল গফুর থান এবং পণ্ডিত ডওহরলাল নেহেকুকে 
ইতিপৃর্ধবেই কারাগারে নিক্ষেপ কবা হইয়াছিল। ন্ভাষচন্ত্রও গ্রেপ্তার 
হইলেন । শীন্তি-চুক্তি বলবৎ থাকা ক।লেই গভর্ণমেট পুলিণের ব্যবহারের 
অন্ত হাজার হাজার “লাঠি অর্ডাব দিবা উহা মজুত করিয়াছিলেন ; 
স্বতরাং দবলনীতি সুর হওর়াব সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের ধিরুদ্ধে উহা 
বে-পবোর। প্রঘুক্ত হইতে লাগিন। ১৯৩০ খুষ্টন্বের আন্দোলন আরম্ভ 
হওনার বহু পবে সবকাব লাঠিব ব্যাহার স্রক করিরাছিলেন_ এবারে 
কিঞ্র প্রথম হইতেই লাঠি চার্জ চলিতে লাগিল। এলাহাবাদের “স্বরাজ- 
ভবন” পুলিশ দখল কবিবা লইল। গান্ধীঞগীব “হরং হপ্ডিরা” পত্রিকার 
কাধ্যালব পুলিণ তালাবদ্ধ করিব দিল। অনত্যাচাৰ ও উত্পীড়নের মাত! 
এতই বৃদ্ধি পাইল নে, মীধী বোমা বেলা ইহার বিরুদ্ধে আন্তর্জ/তিক 
প্রতিবাদ উৎ[পনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 


বাংলার গভর্ণরের উপর আক্রমণ 


বুটশের প্রতিশ্ষতির অন্ত:সারশৃঠ্ঠতভা এবং তাহাদের ধিশ্বানঘাঁতকতার 
বিষয়ে বিপ্রবিগণ বর।পরই সঞ্জাগ ছিলেন, দেইঙন্য গার্থীগীর সহিত 
বুশ গভর্ণমেণ্টের শান্তি-চুক্তি বল থাকা কালেও তাহারা আপন 
কার্ধ্য চালাইয়া যাইতে ক্রট করেন নাই | ১৯৩২ সালের প্রারস্তেই 
বথন কংগ্রেসের সহিত বুটিশ গভর্ণমেণ্টের পুনরায় সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন 
বুশ গভর্ণমেণ্ট ছিলেন পুবাপুরি প্রস্থত, কিন্কু কংগ্রেলদকে আবার নূতন 
ক্রয়া আন্দোলন আরম্ভ করার অস্থব্ধিয় পড়িতে হইল। বিপ্রবীর! 
তাহাদের প্রচেঞ্া বরাবরই বজার রাখিরাছিলেন। ৰলিয়। তাহাদিগকে 
অধিক অন্থুবিধায় পড়িতে হইল না) সৃতরাঁং ৮৯৩২ সালে দমপনীতি 


১৮০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


পুনরায় প্রযুক্ত হইতেই ধিপ্রবীরাও তাহার বোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। 
৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্ণর সার ষ্্যানলি জ্যাকসনকে আক্রমণের 
একটি চেষ্ট! হইল। কলিকাতা খিশ্ববিদ্ত[লয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন 
ভৎসব উপলক্ষে এদিন দিনেট হলে থে সভাঁব অধিবেশন হয়, চ্যান্সেলার 
হিনাবে সার ষ্ট্যানলি জা।কলন উহ|তে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন । শ্রীযুক্তা 
বীণ। দাস সেই সমর তাহাকে গুণি করিণার চেষ্টা করিযা ধৃত হইলেন। 
সভা হুলু্ুল পড়িনা। গেল। পরে যখন খাঁণ! দাঁসের বাটাতে খানাতল্লাস 
হইল, তখন দেখান হইতেও কিছু কার্ভুজ প্রস্তুতি পুলিশ প্রাপ্ত হইল। 

বীণা দাস বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়ীছিলেন। বিচারপতি 
চারুর ঘোষ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে লইর। গঠিত 
উইব্যন্তালে ভীহার বিচার হইল। দুইটি 'অপবাধে তাভার মোট নর 
বত্দর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। 


মেদ্বিনীপুরের দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট হত মিঃ ডগা লাস 
মেদিনীপুরের বিগ্রবীদের গতিদ্ঞ1 ছিল খে,মেদিশীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ 
ম্যাজিষ্টরেটকে তীহারা খাঁকিতে দিবেন না । এই সিদ্ধান্ত 'মন্যায়ী ১৯৩১ 
সালের "ই এপ্রিল সন্ধায় বিমল দাঁশগুপ্র ও জোতিজীন ঘোষ তৎকালীন 
ম্যাজিষ্ট্রেট মি: জেমস্‌ পেডিঝে ইহা কবেন। ইারই এক বৎসর পরে 
পালা আসিল মেদিনীপুরের পরবতী মাভিষ্ট্রেট মি: আর-কে-ডগলাসের । 
ডগলাস-হতা। মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শহীদ প্রদ্যোৎকুমার ভটাচাধ্য 
ছিলেন ধিমল ও জ্যোতিজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
প্রস্ভোকুমার ভষ্রীচার্ধয 
সমাবর্ধন উতৎপবে বাংলার গভর্ণরকে আক্রমণ করিবার যে চেষ্টা হয়__ 
তাঁহার কিছুদিন পরেই ডগল্রাস সাহেব বিপ্রবীর গুলিতে নিহত হন । 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৮১ 


এই ঘটনার ধূত হন প্রগ্যোৎকুমার । মেদ্দিনীপুর জেলার দাসপুর থাশার 
অন্ত্গভি কংসাবতী নদীতীরম্ক গোঁপালনগর গ্রামে ১৯১৩ সালের ৩র! 
নভেম্বর বিপ্রবী প্রদ্যোৎ্কুমারের জন্ম হইয়াছিল। 

াঁভাঁর পিতার নাম ভবতাঁবণ ভটীচাম্য-__মাতার না পঙ্ধজিনী 
দেবী । ভব্তারণের চীবিটি পুত্র তিন কন্তা। 'প্রলে'" ছিলেন পিতার 
চতুর্থ পুত্র-সম্তান__ভগ্নীগণের নসপেক্গা ভোষ্ঠ। পপ্রদ্োতের পিতাম 
ঈশাঁনচন্দ বিদাঁলক্ষার মহাশয় 'একছন সংস্কত শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 
নাডাজোলের রাঁছা নবেন্্লাল খাঁনেৰ পাঁজদরবারে তিনি ছিলেন 
সভাপন্ত। ঠাগাব একটি টোল ভিন -নানা গ্বাশ হহতে ছাত্রর। সেখানে 
পড়িতে বাইত । ভভাঁরণও ই*রা্রিনিশ্গিভ পান্তি ছিলেন । মেদিণী- 
পুব শঠরে আলিগঞ্জে তিনি 1২৩৮৩ 00এর কাধ করিতেন। 

প্রদ্গোতে্ দশ বৎসর খরদের সমর ১৯২৩ লালেব ৯৫ই জুন তাহার 
পিতৃবিযোঁগ ভযরু। ইচাত্র ফলে তাহার জননী শোকে অতিশয় মুহামান 
হইয়া পড়েন এণং সংসারের লকল পিষর তব্ববধান কর তাহার পক্ষে 
দুঃসাধ্য ইয়া উঠে । এহ অবস্থার প্রগ্োতের স্েহণীলা জোষ্ট। ভ্রাতৃবধূই 
প্রন্যোৎ ও তাহার কনিষ্া ভম্নীগশেব দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। 

মতি শৈশবেই প্রন্যোত ভাডিজঞ এম্‌-ই ক্ষুলে ভ্তি হন, পরে তথা 
হইতে গিরা ভন্তি হন মেদিনীপুরের হিন্দু স্কলে। মেধাবী ছাত্র ঠিসাঁবে 
তাহার স্রনাম ছড়াইর| পড়ে। হিন্দু স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে 
প্রথম হইয়া! ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাঁশ 
করেন। বিগ্ভালযে পাঠ করিবার সমন তিনি বযস্কাউটের সভা 
হইয়াছিলেন এবং তছপলক্ষে নান! জনচিতকর কার্যে তাহাকে লিধ 
থাকিতে হইয়াছিল। নাড়াজোল রাঞজ-পুন্তকাগারে গিয়। তিনি নিন্নমিত' 
বই পড়িতেন |" জানলাভের জন্য ভার ভীত্র আকক্কি। পরিণৃষ্। হইত ! 
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তাহার সুন্দর আঁকতি, স্বাস্থ্য এনং স্বভাব দর্শনে. মুগ্ধ না হইয়া কেহ 
থাকিতে পারিত না। অমর চট্টোপাধ্যারও একজন ভাল ছাত্র ছিলেন 
এবং তিনিই প্রদ্যোৎকে বি্রবীনলে লইয়! গিয়া মেদিনীপুরের তৎকালীন 
বিপ্রবী-নেত। দীনেশ গুপ্তের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। আপন 


এ জন নিয়ত 
রচিত ৪ হি 





প্রগ্যোৎকুমার ভট্টাচাষ্য 


গ্রাতিভাঁয় প্রচ্যোৎ অল্পপ্দনের মধ্যেই বিপ্রধীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন-_ অর্থাৎ ব্রন্চয্য শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠি, ছোরা, যুযুৎস্থ 
ও কুন্তি শিক্ষা প্রভৃতি .সবই শেষ করেন। দুই-তিন বৎমরের মধ্যেই 
তিনি আপন দক্ষতায় দলের একজন প্রধান কন্ষ্ী হইয়1 উঠিলেন। 
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১৯৩২ সালে ঘখন গভর্ণমেণ্ট নূতন করিক্ব।' দময়নীতির প্রয়োগ সুরু 
করিলেন, প্রচ্যোৎ তথন মেদিনীপুর কলেঞ্ের দ্বিতীয় বাষিক শ্রেণীর বিজ্ঞান 
শাখার ছাত্র। পেডি সাহেবের পর মি: আর-কে ডগলাস তখন 
মেদিনীপুরের জেলা মাজিষ্ট্রেট । াহারই আমলে হিজলীর বন্দী-নিবাষে 
মর্মন্থাদ অত্যাচার ও হস্ত্যকীও্ সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনার পর সরকার 
পক্ষ হইতে ঘে বিভাগীর তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়, তাহার রিপোটে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের ঘটনার দামিত্ব হইতে রেহাই দিয়া নিম্নপদস্থ সানান্ 
কয়েকঞ্গন কর্মচারীর কাধ্যেব সমালোচনা! করিয়। ব্যাপারটি ধামাচাপ। 
দিবার চেষ্ট। করা হয়। বিপ্লীরা ইহার্তে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন এবং 
মকল কিছুর জন্তই তাহারা মিঃ ডগলানকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। 
তাঁহাদের ধারণ। হয় যে, মিঃ ডগলাসই তদন্ত-কমিটির অভিঘতকে শ্রী 
ভাবে প্রভ।বিত করিয়াছিলেন। উপরন্থ তিনি দিবারাত্রহই মগ্যপানে 
অপ্র্ততিষ্থ হইয়। থাঁকিতেন-__কাছেই ম্যাজিষ্রেট হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা 
লাভেরও ঘোগ্য ছিলেন না; স্ৃতরাঁং গভর্ণমেণ্টের চণ্ডশীতি চালু হওয়ার 
পরই মেদিনীপুরেও আবার ঘখন অত্যাচার চলিতে লাগিল--তখন 
প্রচ্যোৎকুমার ও প্রভাংশুশেখর পালের উপর ভার দেওর! হইল ডগলাদ 
সাহেবকে হত্য। করার। 

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল ভিষ্রীন্ট বোর্ড অফিসে উক্ত বোর্ডের 
এক সভ| হইতেছিল। চেয়ারমান হিনাবে উহাতে সভাপতিত্ব করিতে- 
ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট মি: ডগলান। সেই সময় তাহাকে হত্যা করিবার 
জন্ গ্রচ্যোৎ ও প্রভাংশু সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সভার কাধ্য 
যখন চলিতেছিল, তথন প্রচ্ঠোৎ মি: ডগলাসের উপূর গুলি নিক্ষেপেন্ন 
মানসে বার বার তাহার রিতললভারের টিগার টানিবার চে! করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত রিতলভারটি বিকল হইয়! যাওয়ায় একটি গুলিও উন 


১৮৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


হইতে বাহির হইল না। সেই মুহূর্তেই প্রভাংশুও তীশ্গার রিভলভাঁর 
ভইতে পর পর কয়েকটি গুলি নিক্ষেপ করিলেন ৷ গুলিবিদ্ধ হইয়া মি: 
ডগলাপ তাহার সম্ুথস্থ টেবিলের উপরই হুমড়ি খাইয়! পড়িলেন। এই 
আকস্মিক দুর্ঘটনার দকলেই বেন ক্ষণেকের জন্ত ব্মিটু হইয়া গেলেন । 
চতুর্দিকে সশস্ত্র গ্রহরী-তাহাঁরই মাঝখানে এই কাণ্ড! বখন সকলের 
চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখা গেল ঘে দুইজন যুবক ছুটিয়া পলাইতেছেন। 
গহরীর| তৎক্ষণাৎ তাহাদের দিকে ধাবিত হইল। 'প্রভাংগ্ঞাকে পলায়নের 
হ্থবোগ কবিরা দিণার ভঙ্গ প্রন্মোৎ তগনই ঘ্বৃরয়া ঈাডাইলেন এবং 
রিভলভার দেখাইরাঁ প্রহবীদের কখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
উহাতে ফল আঁশাভন্ধপ হইল। প্রভাংশু নিবাঁপদে পলারন কবিতে 
সমর্থ হইলেন _কেহ তাঁগার সন্ধানও জানিতে পাবিল না। 

প্রভাংশুর স্থানত্যাগের পর প্রদ্ঠোৎও পলায়ানের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন লোকভন আসিয়া পড়ার তিনি ডিট্রা্ট বোর্ডের অফিস 
জইতে প্রার চারশত গজ দূরে আশ্রর লইলেন একটি ঝোপের মধো | 
প্রহরীরা কিন্তু সেখান হইতে তাকে খু'জিয়া বাহির করিল। গ্রেপ্তার 
হওয়ার সময় প্রন্তোতের পকেট হইতে 'এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল 1 
ভাহাঁতে লেখা ছিল - 

“উহাদের মরণেতে বুটিশেরা বুঝুক 
আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক $” 

খানায় গা গ্র্ভোৎ অসহা গরম বোধ 'করিতে লাগিলেন । অগা 
ভাঁহাকে ক্গান করিতে দেওয়া হইল ও পরিধাবের জগ্ত দেওয়া হইল নূতন 
বন্দ । লানের পর তিনি নিউ্রিত হইয্বা পড়েন । 

এই ঘটনার পর স্বেদিনীপুরে বথ্ারীতি পুলিনী জুলুম সরু হইল । 
বড ব্যক্তিই প্বভ হইালেন। প্রগ্ভোত্তের অন্পডষ.সহকর্্ী ফণীন্্নাথ দাগ 
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এরং প্রচ্যোতের ভতীয় জোষ্ট সহোদর শর্ধরীভৃষণকেও গ্রেপ্তার করা 
হইল । সংবাঁদলাভের আশায় পুলিশ ত্ীার্দের তিনজনের উপরই 
নির্যাতন চালাইতে লাগিল। পীডনের দ্বাবাও কিন্খু কোন্ও খবরই 
তাঙাদের নিকট হইতে বাতির করা গেলনা । ষডবন্েন খিন্দমাত্র 
আভাঁসও মিলিল না? প্রগোতের সহকাদীব নাম গস পর অঙানাই 
বতিনা। গেল। 

সাব ধাহাবও পিকদ্ধে এখন কোন প্রমাণহই সগ্রচ করা পুলিশের 
পক্ষে সম্ভব চল না, হখন অগতা। একমাত্র প্রন্ঠোংকেই অভিযুক্ত 
করিযা মামলা শুক হহল। গেউ্রাতবান্ালে এই মামলা আর্ত হইল 
ভাগাব প্রেসিছেপ্ট ছিলেন শ্রাবে-সি-নাগ। অপর দুইজন কমিশনার 
ছিলেন শভজগেন্্ মুন্তধি ও আনার দেআই-সি-এস্‌। ব্া।গিষ|র 
শীনিণাথচন্দ সেন ও ণারেন্্নাথ শাসমন প্রন্োতের পক্ষ সমথন করিতে 
লাগিলেন। প্রদ্যোতের শির খুনের ঘড় ও খুলের সহায়তা করার 
অভিনাগ মানীত হহয়াছিল। 

নাক্ষা-প্রমাণাদির দ্বারা হহা প্রমাণিত ইল বে, প্রন্োতের গুলিতে 
মি: ডগঞাসের মৃত্যু হয় নাহ" কারণ ভাহ|র রিভলভার খিকণ হইর] গুলি- 
বর্মণের অঘোঁগ্য অবস্থা ছিল, খিন্চ এথাপি ২৬শে জুন তারিখে ঘথন 
মামলাব রাঘ প্রকাশিত হহল, শুখন দেখা গেল যে, একমাত্র জ্ঞানাম্বর দে 
ব্যতীত অপব দুইজন বিচারক প্রঙ্চোতের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিয়াছেন ॥ 
প্রগ্যোতের অল্পবয়ন এবং হত্যাকাণ্ড প্রতাক্ষভাবে তাহার দ্বারা সংঘটিত 
না হওয়ায় জানাস্কুর দে তাহাকে মৃতুদণ্ডে দিত না করিয়া! যাবজ্জীবন 
স্বীপান্তর দণ্ডদানের অন্তকৃলে মত প্রকাশ করিলেন; কিন্ন টাইব্[ষ্ঠা্সের 
সদস্তগণের অধিকাংশের মভ মন্তঘারী প্রচ্োতের মৃত্যুদণ্ডের আদেশই 
বলবৎ হইল । 
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ইহার পর মামলাটির পুনব্বিচার হইল কলিকাতা হাইকোর্টে জাষ্টিস 
চারুচন্ত্র ঘোষ ও মি: জ্যাক-এর এজলাসে । শ্রী জে-সি-গুপ্ু ও শ্রানিশীথচন্ত 
সেন প্রচ্োঁতের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল জবাব করিলেন। হাইকোর্টেও 
মৃত্যুদণ্ড বহাল রহিল। “ভমৃতবাজার পাত্রকা”য় এই সময় প্রপ্ঠোতের 
মাঁঘলা! উপলক্ষে বে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
ও মুদ্রাকর অভিথুন্ত হইন্া প্রত্যেকে পাঁচশত টাঁকা হিসাঁবে অর্থদণ্ড 
দণ্ডিত হন 

প্রো।তের জননী সরকারের নিকট তাহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিয়া 
ঘে আবধ্দেন করেন, বর্তৃশক্ষ তাহ অগ্রাহ করিলেন। মৃত্যুদণ্ড লাভ 
করিঘাও কিন্ত প্রগ্যাতের কোনও ভবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তাহার 
নিণিপ্ত শান্ত ভাব দেখিয়া সকলেরই ই£1 মনে হইত ঘে, একমাত্র ধিনি 
সম্পৃ্ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিরাছেন, শুধু তাহারই পক্ষে 
হহা সম্ভব হইতে পারে। মেদিনীপুর সেন্টল জেলের ০০110৫177৪৫ 
0৮11-এ আবদ্ধ থাকার সমরও তাহাকে সর্বদাই শান্ত ও হট দেখ! যাইত। 
কেবলমাত্র জননীর কথা স্মরণ হইলেই তিনি কিঞ্িৎ চঞ্চল হহয়া পড়িতেন 
--কারণ জননীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালথাসিতেন বড় বেশি । 

জেলে অবস্থানকালে তিনি রণীন্ত্রনাথ ও কাজী নজরুল ইস্লামের গ্রন্থ 
পড়িতে চাহিয়াছলেন। আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় নজরুল ইস্লামের 
বই তাহাকে দেও হয় নাই। ফাসির পূর্যের নিংসঙ্গ দিনগুলি তিনি 
রবীন্দ্রনাথের শ্রন্থ ও শ্রীমপ্তগব্দগীত1 পাঠেই কাটাইয়। দেন। 

প্রচ্যেতের ফাসি হয় মেদিনীপুর সেপ্টাল জেলে ১৯৩৩ সালের ১২ই 
জানুয়ারি সকাল ৬টার সময়। তাহার ফা“সর সপ্তাহথানেক পূর্বের মেদিশী- 
পুর ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পথে পথে বিপ্রবীর৷ প্রহ্মোতের ছবি 
বিতরণ করেন। ফটোর লিম্নে লেখা ছিল__ 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৮৭ 


“লক্ষ পরাঁগে শঙ্কা না জানে 
না! রাখে কাহারও খণ 
জীবন-মৃত্া পায়ের ভূঙহা 
চিত্ত ভাবনাীন ।” 

প্রচ্তোতের ফটো] 'বিভরিত হইতে দেখিরা পুলিশ ও গোয়েন্দা-বিভাগ 
বুঝিতে পারে যে বিপ্রবীদল কিন্ূপ সক্করির রহিয়াছে । দলটির সন্ধান 
লাভের জন্য তাহারা আঠাঁণ চেষ্টা করে, কিন্ত কৌনও হদ্দিসই লাভ করিতে 
পারে না। 

ধ।সির দিন অতি প্রতাষে উঠিরা প্রন্োৎ প্রাতঃকত্যাদি সম্পন্ন করেন 
এবং কপালে ফে।টা পরিরা পুজা সমাপ্ত করেন। জেলখানার লোক 
আসিরা ফ।সিমঞ্চে ঘাইবার জন্য ইঙ্গিত কর! মাত্র তিনি গাত্রে।খ|ন করেন 
এবং অকম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া চলেন ফাসির মঞ্চের দিকে । ডগলাস 
সাহেবের পর মিঃ জে-ই-জে বাঞ্জ তথন মেদিনীপুরের জেল! ম্যাজিষ্রেট। 
প্রদ্যোৎ মঞ্চে উঠিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন _ “4১1৪ 5০ 180, 
19091 1” 

প্রন্যোৎ শান্ততাবে বলিলেন__-40765 17)110069105858, 1. 
130171)5. 1 11756 ১0170901170 00 57.৮ মাঞিষ্ট্রেট সাহেব তীহাকে 
বলিবার অনুমতি দিলেন । প্রগ্ঠোৎ বলিলেন, _“৬/৩ 218 05061 0011750) 
1117 130156১1700 10 8110%/ 811 12801019621 1০ 16771) এ! 
11017719117 ০075 5 07161775301 011115 550 /0015616 1580%.5 
অল্প থামির৷ তিনি পুনরার বলিলেন,_-"| ৪০) 70 ৪0810 06 0690), 
[:801) 0101) 01117 01990 ৮11] 01৮০ 1011101) 0০1)8101505 ০01 
[19050905 11) ৪11 1)90565 01 13510521. 100 90107 ১501) 
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১৮৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


অতঃপর প্রশ্ভোতের ফাঁদি হইন্কা গেল। ফাসির পর তাহার জনকয়ে ক 
আত্মীয় জেলখানার বাহিরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। দেদিনী- 
পুরের জননাধারণ তাঁহার প্রতি ভাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
নিদর্শন স্বন্নূপ যথাধোগ্যন্ধপে তাহার শ্রান্ধকার্যোর অনুষ্ঠান করিরাছিলেন। 


দুইটি স্বদেশী ডাকাতি 


১৯৩২ সালের মে মাসে দুইটি স্বদেশী ডাকাঁতি অন্গচিত হয়। প্রথমটি 
হয় ১৩ই তারিখে ট্রেণে ঢাকা ও তে্গ।ও ছ্েখনের মধাবন্তী স্থানে । 
তেগাঁও ছ্রেশনে কয়েকজন লোক টাঁকাঁ লইর| ট্রেণে উঠি়াহিল। গাড়ী 
ট্টেখন ছাঁড়িলে করেক বাক্তি ট্রেণে উঠেন এবং করেকছনের টাক] কাড়িরা 
লইয়া গাড়ী থামাইবার জন্ত শিকল টানেন। গাড়ী থামিলে তাহারা টাকা 
লইয়া পল[ইরা যান। জনৈক বাক্তি গুলির আঘাতে নিহত হর। 

এই ডাঁকাঁতি উপলাক্ষ কৰবেকজন ধৃত ও অভিথুক্ত হন। তন্মধো 
একজন হন এপ্রভার। ব্চারে জ্যোতির্মর সেনগুপ্তের সাত বত্পর 
কারাদণ্ড হয়। বীরেন্দচন্ত্র দে ও অপর একজন খালাস পান। বীরেন 
মামলায় থাঁলাদ পাইলেও অধ্ডিনান্দ বলে পুনরায় তাঁগাকে আটক 
কনা হম । 

অপর ডাঁকাতিটি সংঘটিত হয় ২৯শে তারিখে “যুগান্তর” দলের 
কম্মীদের ঘ্ারা। মরমনপিংহ জেলার অন্তর্গত কমলপুরে কিশৌনীমোহন 
বণিকেন্র বাড়ী এই ডাকাতি হইগ়াছিল। লুন্টিত হইয়াছিল প্রায় ৪০০০২ 
টাকা. এই উপলক্ষে বু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে শেষ পরাস্ত 
তিন জনের দশ বৎসর হিসাঁবে এবং এগারো জনের দাত বংমর হিসাবে 
কারাদণ্ড হনব 1. 

আইন-অমান্ আন্দৌলন ঢাক! জিলার বিক্রমপুরেও বেশ ভালভাবেই 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৮৯ 


চলিডেছিল। জনসাধারণ এই আন্দোলনে কার্যযকত্ীভাবে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং সভা-সমিভির অনুষ্ঠান ও খিলাতীত্রধ্য-বর্জন চলিতে থাকে 
পুরাদমে | মহিলারাও এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিয়াছিলেন। 


কামাধখ্যাপ্রসাদ সেনের জীবন-নাশ 


কালীপদ মৈত্র তথন মুন্সীগঞ্জেব মহকুমা-হাঁকিম। আন্দোলনের 
প্রনার ও প্রাবল্য দেখিষা তাগাকে সহকারী হিসাবে সাহাঁধা করিবার 
জন্য কাঁমাখ্য। প্রসাঁদ সেনকে সাব-ডেপুটি ম্পেশ্তাল অফিসার হিসাবে শিধুক্ত 
করা হয। দমননীতির পরিচালনার তিনি শীঘ্রই মে অঞ্চলে বিশেষ কুখ্যাত 
হইম্না উঠেন । আন্দোলনে অংশ গ্রহণকা বীর্দিগকে পাইকাঁবি হারে গ্রেণ্ার 
করা হইত, এমন কি, নির্বধিচাবে লাঠি চার্জের হুকুম দিতে এবং ধু 
ব্যক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করিতেও তিনি কন্থর করিতেন না। মহিলা 
মান্দোলনকাবীদিগের প্রতিও তিনি ভদ্রজনোচিত 'আচরণ করিতেন না» 
অনেকেই তাহার হন্তে অপমানিত ও নিগৃহীতা হইতেন। ইহার ফলে 
তিক্ততা ক্রমশ: এতই বৃদ্ধি পাইল বে সরকার পক্ষও তাহাব জীবনের 
নিরাপত্তা সম্থন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হইয়। উঠিলেন। কামাখ্যাবাবুর হিতা- 
কাজ্ষীরা তাহাকে ছুটি লইয়া অন্তুত্র চলিয়া বাইবার পরামর্শ দিলেন। 
তাহাদের পরামর্শে তিনি ছুটির আবেদন করিতেই ছুটি মঞ্জুর হইল । বেতন 
লইবার জন্য কামাখ্যাবাঁবু তখন ঢাকায় গেলেন। 

১৯৩২ সালের ২৩শে জুন কামাথ্য।বাবু ঢাকার গিয়া সদর মহকুমা- 
হাকিম শচীন্দ্রলাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ঢাকার 
ওয়ারী মহল্লায় ব্যাস্কিন স্্রীটে ছিল শচীনবাবুর বাসা । একত্লার ৰে 
ঘরখানিতে কামাধ্যাবাবুর থাকা ত্র ব্যবস্থা হয়, তাহার একদিকের একটি 
জানালায় লোহার শিক ছিল 'না) তাহার ফুে যেকোন রোক ইচ্ছা 


১৯০ স্বাধীনতার রক্তক্ষধী সংগ্রয়ে 


করিলে বাহির হইতে ভিতবে প্রবেশ করিতে প্ারিত। কামাধ্যাবাবুৰ 
বিপদের কথা ক্মপণ করিব্বাই শচীলব্রীবু তীগ্গাকে সর্মদাই জানালা বন্ধ 
রাখিতে বলিতেন, কিন্তু কামাথাবাবু গরমেব জন্য জানালা প্রার়ই 
খুলিয়াই রাখিতেন। 

২৬শে জুন কামাখানাবু বাতি গালে আহাবেব পব জানালাটি খুলিয়া 
রাখিবাই শবল কছুবল | শে বাত্রের পিকে শগীনব।ুর হঠাত সন্দেহ হয় 
এবং সকগকে জাগরিত করিব স্থী ও পুত্রনহ !তনি কমাথাবাবুব কক্ষে 
গিরা প্রদেশ করেন। পেখানে শি! তাগাবা বাকদেব গন্ধ পান এবং 
দেখিতে পান বে শবার একপিকেব ম্ণাধি উঠান অবস্থা বহ্বিছে। 
কাঁমাখাবাঁবুন শবীবে কতকগুলি গুণিন আবাত-চিহ্ পর্িনৃষ্ট হয। 
ক্ষতগুলি হইছে তথনও রক্তন্তার ঠইতেছিল। থানার তৎক্ষণাৎ সংবাদ 
দেওযাঁ হয, কিন্তু পু্িশ আপিবাও অগবাধীর কোনও সন্ধান করিতে 
পাবে লা। 

অপন্্বাভীবর জন্ত পরদিন ২৭শে জুন কিন্ধ পুলিশ আমামীকে খুজি 
বাহিব করিন।। উইছাপুরের "সাবদা মেডিকল হল”-এর হবেশ 
গঙ্ষোপাঁধাবেব নিকট পাঠাবার আন্তা এক সংশঁদ লইবা জনৈক বাত্তি 
টেল্লপ্রাক অস্ষিদল মধ্াহৃ হালে উপহিকি হন। উক্ত টেলিগ্রামের প্রেরিতবা 
লংধাদট নিম্ন দীপ ছিল-_- 

“]নাানাব9]5 8১500017110 9900০6৭৭101], 10 /131600"- 

সংবাদ দেখিব।ই টেলিগ্রাফ অফিন 'ইতে তৎক্ষণাৎ ফোনে খানাম্স 
স্বাদ দেওর। হয । পুলিশ ইনস্পেক্টাও অবিলন্ে সেখানে শিবা ভীঙ্িত 
ভন এবং খিনি সংবাদট লদর। শিবাহিলেল তাহাকে পাকগাও কবেদ। 
অতঃপরাত্রীঠুকে লইয়। নানা স্থানে হানা দ্নীর পর পুলিন গ্রেপ্ড।র করিল 
১৯/হংসার দয়স্ক যুরক কালপৈদ' দক্রপন্তীকে |, 
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কামাখ্যাবাবু বে কক্ষে নিহত হইয়াছিলেন, কাঁদীপদকে সেই বক্ষে 
লইয়া বাওরা হইলে তাহার সর্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে এবং তিনি 
কীদিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি পুলিশের নিকট একটি স্বীকারোক্তি 
প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন বে, কামাখ,। সেন মহলা দিগকেও 
অপদান ক'রতেন বলিঙ্গ তাঁপর মনে আবাত ল|গে এবং দেশের স্বার্থে ই 
তিনি কামা'য। সেনকে গুলি করির! মারেন) সেই হতাাকাণ্ডের 'জন্ 
তিশি একা ৰ তীত আর কেহই দারী নগ্ন ও নিরপরাধ ব্যক্তিগণের উপর 
সন্দেছণশে অতাঢার চপি“তছে বলন। অন্যের, খিন। প্ররোচনার তিনি 
সেই স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছেন । 

কালীপদ স্পীকার করেন বে, একটি অটোমেটিক পিন্তলের সাহাঘ্যে 
তিনি কামাথা। মনকে হত্যা করিয়াছিলেন? কিন্থু পিস্তল কিভাবে কাহার 
মিকট হইতে তিনি প্র।প্ত হইন্বাছিলেন, তাহ! ব্যক্ত করেন নাই। তাহাকে 
অভিযুক্ত কর্ির। বে মামনা! হর, তাহাতে ৮ই নভেম্বর তারিখে তিনি মৃত্থা- 
দণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপদ শান্তভাবেই দণ্ডাদেশ গ্র.ণ করেন। 

ক।ণীণদর জনশী শৈলা5া দেবী পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া যে 
আনেদন করেন, ভছুন্তরে ১৯৩৩ সালের ২২ণে জাগ্ুরারি ঠাহাকে জান হয়! 
দেওরা হন বে, ঠাার পুত্রের প্রতি কোনও করুণ। প্রদর্শন করা হইবে না। 
ইহ|র কয়েক'দন পরেই কাণীপদর ফাঁপি হহয়া যায্ব। 


কয়েকটি ঘটনা 


স্রেটস্নান পত্রিকার সম্পাদকেন্ন উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩২ 
সালেহ আাসই। সম্পানক ম: ওয়াউনন যখন টৌরঙ্গী রোডের উপর 
দির্বা' ঘেটার কর্ন ধাইতেছিলেন,'তখন জনৈক আততারী গাড়ীর ফুর্ট, 
বোর্ডে উঠিনা তাহার উদ্দেশে. গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ওয়াটসন জঙ্লের, জ্চ 
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রক্ষা] পান। 'অফিসের দরোয়ান আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে এবং জনৈক 
কনষ্েবলও দেই সমর সেখানে গির। পড়ে। উভব পক্ষে ধ্বস্তাধবত্তির 
মধ্যেই আততারী বিষ খাইব| আন্মগন্য] করেন । 

১৯৩২ সালেই কুমিল্লা গুপ্তচর ভত্যার বড়যন্র ও হটাথোল! ট্রেণ লুঠ 
ম।মলা হইবাছিল। কুমিল্লা ছেল।র অন্তর্দত কালীগঞ্জে একছন গুপ্তচরকে 
হত্যা ঝরিণার ভন্ক একটি যড্ন্ধ হর । এত জম্পর্কে অভিণক্ত হন--বিরাক্ 
দেব নামক জনৈক বিপথা এবং বিচারে তাহার প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন 
ঘাপান্তর দণ্ড। আসাম প্রদেশের হটাখোলা নামক ষ্টেণনে ডাকাতির 
মভিবোগেও তাহার যাবজ্জাণন কারাদণ্ড হয় । ফলে তাহাকে সব্বসমেত 
+৫ ধত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে ভর । 

মিঃ সি-এম-গ্র।সধি ছিলেন ঢাকার 'অতিপিক্ত পুলি স্পবিন্টেপ্ডেষ্ট | 
ভ্রাহার উপথে শিপ্রবীরা আদে প্রসন্ধ ছিলেন না। ১৯৩২ সালের 
২৮শে আগষ্ট নথাণপুর রোড দিয়া মোটবে কৰিয়। যাইবার কানে আত- 
তায়ীর গুলিতে তিনি আহত হন। গ্রাসশি সাহেবের দেহরক্ষী 'মাততাত়ীকে 
লক্ষ্য করিয়। গুলি ছুডিলে তিনও আহত হহয়। ধৃত হন; তাহার নাম 
খিশয়ভূষণ রার। বিচারে তিনি ধাঁবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন । 

০৪১১ছো) পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটমনকে দ্বিতীরবার 
মীক্রঘণের চেষ্টা হয় এ বংসরই ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে । এদিন সন্ধ্া!- 
কলে তাঁচার মোটরথানি খুরিতে ঘুিতে বখন গ্রান্ড রোড ও নেপিয়ার 
রোডের সঙ্গমন্থলে আমির] উপস্থিত হঘু, তখন সহস। পশ্চাদ্দিক হইতে আত 
একখানি মোটর তাহাদের গাড়ীর সম্মুথে আসিয়া পড়ে এবং উক্ত গাড়ী 
হইতে মিঃ ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিরা গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ওয়াটসন 
সাহেবের গাড়ীর হুড তখন খোলা অবস্থায় ছিল। তাহার দে মহিলা 
ষ্টেনোগ্রাফারটি তখন তাহ।র সঙ্গে গাড়ীতে ছিলেন_তিনি এই বিপদের 
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মুখে যথেষ্ট সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। গুলির শব্দ শুনিতে 
পাইয়াই তিনি ওরাঁটসন সাহেনকে অতি ভ্রুত গাড়ীর নিমদেশে ঠেলিয়া 
দেন এবং লিজে উপর হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া! রীখেন। বিপ্রবীদের 
নিক্ষিপ্ত গুলিতে সেই মিলা ই্রেনো গ্রাফারটির বামভস্ত ভখম হর এবং গাড়ীর 
চালকও আহত হর । ওয়াটসন সাচেব নিজেও আঁদাঁত পাঁন। ইতিমধ্যে 
একজন সাক্ষেণ্ট ঘটনার্ীলে মসিরা আক্রমণকাঁদীদের লক্ষা করিয়া গুলি- 
বষণ করিতে পাকিলে খিগ্নণীরা মোটর লহযা প্রস্থান করেন। 

ব্টনাব প্রাণ ঘণ্টাখানেক পরে তাহাদের গাডীখানি মাঝেরহাটে বুড়া- 
শিনভলায় গিরা উপস্থিভ হয়। মনী লাহিড়ী ও গোপাল চোপুবী নামক 
দুইজন বিপ্রদী গুলির আঘাতে গুবতবকপে জখম হইয়াছিলেন। তাহাদের 
উভযের মৃতদেহ পনে ই গাডীখানি হইতে উদ্ধাব করা হর ॥ দলের অপ- 
শি বিপ্রণীবা সেথালে গাড়ী ফেলিযা ব(খিসা চলিয়া বান। 

প্রেসিডেশ্িি জেনারল হাসপাভালে থাক] ওয়াটমন লাভের 
মখাবোঁগ্লাভ কণেন। মতপর উক্ত ঘটনার জন্য পুলিশ শ্রসন্গান 
কবিষ। কষেকজনকে গ্রেপ্তার কবে । আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্টেটের 
এজল|সে হাহাদিগকে অভিপুন্ক করিনা বে মামলা হয়, ভাভাতে কয়েক" 
জনেব প্রতি কঠোর সাজা হম । সেই রাধের বিরুদ্ধে হাইকোটে আপিল 
হইলে স্থনীল চট্টোপাধ্যায়েব বানজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং 'প্রমোঁদরগ্ধশ 
বন্ুর দণ বত্সর কারাদণ্ড বাল থাকে। 

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্রেট মি: পেডির হত্যা-প্রসঙ্গে বিমল দাঁশ- 
শুপ্তের ধৃত হওয়া এবং প্রমাণাভাবে ভাঙ্গার মুক্তি পাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই 
বলা ভইয়াছে । বিমল দাশগুপ্রের পিভার নাম অক্ষর দাশগুপ্ত ॥। অঙ্য় 
রাবুর শিবাস ছিল পরিশালে, কিন্ধ তিনি মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করিতেন 1 
বিমল দাশ গুপ্ত তথন মুক্তি পাইলেও শীদ্বই আর একটি আক্রমণ পরি্পলিত 

১৩-দ্বিৎ 
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করিতে গিয়া ধৃত হইলেন । ১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয়ান 
এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ ই-ভিলিয়ার্প মধ্যাহকালে বথন ক্লাইভ 
স্বীটস্থ গিলেগডার হাউসের উপরতলায় অপর কয়েকজনের সহিত আলাপ- 
আলোচনায় রত ছিলেন তখন সাহেবী পোষাকে সজ্জিত বিমল দাশগুপ্ু 
সেখানে গিয়। তাহাকে গুলি করেন। কয়েকজন সাতেব ধবস্তাঁধ্বস্তি করিয়। 
বিমলকে ধরিয়া ফেলেন । 

মিঃ বার্টলি, শী এন-কে বস্তু এবং শ্রপ্রফুল্ল ঘোষকে লইয়া! গঠিত এক 
্াইব্যন্সালে বিমলের বিচার সুরু হয় ৩১শে অক্টোবর হইতে । বিচারের 
সময় তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়দিগেব অন্তায় 'আন্দোলনের ফলেই 
ভিজলী এবং চট্টগ্রামে ভয়াবহ উৎপীডন চালান হইয়াছে এব মেই 
"অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসেই তিনি মি: ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ১২ই নভেম্বর ট্রাইবুন্টাল তাহাকে দশ নসর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়া রায় দান করেন। 

রাজসাহী সেপ্টবল জেলের স্ুপারিণ্টেপণ্ডেপ্ট মিঃ চার্লস লিউক ২৮শে 
নতেম্বর তারিখে যখন জেলথান! ত্যাগ করিঘা জেনারন্‌ পোষ্ট অফিসের 
“নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহার উপরও রিভলভারের গুলি বধিত 
হয়। আহহ অবস্তায় মি: লিউক-কে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আঁন। 
হইয়াছিল। 


মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্টরেট হত) মিঃ বার্জ 

বিপ্রবীর৷ যে মেদিনীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ ম্যাঁজিষ্টেটকে থাকিতে 
দিবেন না» তাহার প্রমাণ পুনরায় পাওয়া গেল। ডগললাস সাহেবের 
পর এইবার পাল! আনিল মেদিনীপুরের পরবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ-এর। 
১৯৩৩ সালের হর! সেপ্টেম্বর অপরাহ্রে মেদিনীপুর শহরে একটি ফুটবল 
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ম্যাচ হইবার কথা ছিল। তত্রত্য টাউন ক্লাবের সহিত মহমেডান ক্লীবের 
থেলা। বার্জ সাহেব নিজেই টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলায় নামিতে 
মনন্থ করেন। লোক হিসাবে মিঃ বার্জের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অনেকেই 
তাহার শিষ্টাচার, কর্তব্যনিষ্ট। এবং সাহসের প্রশংসা করিত। আপনার 
বিপজ্জনক অবস্থার বিষন্ন জানিয়াও তিনি অবাধে জনসাধারণের সহিত 
মেলামেশ! কাঁরতেন এবং শহরের যুবকগণের সহিত ফুটবলও থেলিতেন। 
বাহা হউক, ব্যক্তিগত বিচারের দ্বারা নচে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্রেই বিপ্লাবি- 
গণ ঠাহাকে হত্য। করিতে কৃতসঙ্ল্প হন। খেল! আরম্ভ হওয়ার কিয়ৎকাল 
পূর্বে তিনি বখন আপন মোটরে করিরা আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়। 
মাঠের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কবেকজন যুবক অতকিতে তাহার 
উপর গুলিবর্ষণ করিলেন। আঘাত এতই শুরুতর হইল যে, মিঃ বার্জ 
ঘটনাস্থলেই মৃত্যুদুখে পতিত হইলেন। তাহার সঙ্গের সশস্ত্র প্রহরীরা 
'আততামীদেব লক্ষ্য করিয়া! গুলি চালাইতে লাগিল । ইহার ফলে একজন 
তত্ক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ তইয়! নিহত হইলেন এবং আর একজন গুরুতরভাবে 
আহত হইলেন। আহত ববকটি “আমাকে মেরে ফেল” “আমাকে মেরে 
ফেল” বলিম্বা চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গের অপর ঘুবকগণ 
পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। আহত বুবকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ 
কর! হইল- সেখানে ভিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন । মিঃ বার্জকে হত্যা 
করিতে গিম্বা এইভাবে যে ছুইজন বিপ্রবী জীবন-দান করিলেন_ তাহাদের 
নাম অনাথবন্ধু পাঞ্জা ও মুগেন্্রনাথ দত্ত । 

এই ঘটনার পর মেদিনীপুরে পুনরায় নূতন করিয়া খানাতল্লাম, ধর- 
পাকড় ও পুলিশী জুলুম সুরু হইল। বার্জ সাহেবের পর মেদিনীপুরে 
ম্যাঁজিষ্রেট নিযুক্ত হইলেন মি: গ্রিফিথন্‌। পুলিশ এবং মিলিটারির 
অত্যাচার একই সঙ্গে চলিতে লাগিল। কত নিরপরাধ ব্যক্তিও যে প্রহারে 
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জর্জরিত হইতে লাগিলেন তাঁগর স*থ্যা নাই । বহু লোক শহর ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন । সমগ্র শহরে বেন শ্শানের নিস্তন্ধভ| বিবাজ 
করিতে লাগিল। 

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আতভারীদের অন্ত কাহাকেও বা হত্যার ষড- 
মন্ত্কারীদের কাহাকেও পুলিশ ধরিতে পারিল না । কেহ কোনও অপবাধীকে 
ধরাইয়। দিতে বা! ধৃত কবিবার উপনোগী সংবাদ সববরা* করিতে পারিলে 
ভাগাকে ২৫০০২ টাঁকা পুবস্কার প্রদত্ত হইবে বলিব ঘোষণা কৰা 
হইল। পবে এই পুরস্কীবের টীকা বৃদ্ধি করিরা ক্রমশঃ ৫০০০২ টাঁকা ও 
১৭,০০০. টাকা করা ইল, কিন্ তথাপি কোনও সংবাদ পাওযা 
গেল না। 

অবশেষে পুলিশ কোনও স্ত্রে স্বাদ পাইয়া কয়েকজনকে গগ্রপার 
করে-_তন্মধ্যে একজন স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং মামলা সময বাঁজ- 
সাক্ষী হয়। একটি ট্রাইব্যগ্কালে আসামীদের বিচার সুর হযু। এই 
উ্রাইব্যন্থালের চেয়ারম্যান ছিলেন জর মি: ওযেট। পরলোকগত বীরেন্দ্র- 
নাথ শাসমল, শীনিশাথচন্দ্র সেন, শ্রীজে-সি-গুপু, শীসম্তোষকুমার বস্ত্র প্রভৃতি 
আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। 

কিছুদিন ধরিযু। অধিবেশনের পর মামলাটির শুনানি ও সওয়াল শেন 
হয়। ইহা স্পষ্টই গ্রভীয়ম।ন ভর বে, মামলাটির অনুকূলে বিশেষ সীক্ষা- 
প্রমাণ নাই। রাঁজসান্মীর প্রদত্ত সান্মা অপর কাহারও দ্বারা সমথিত 
বা অন্ত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। টাকার লৌোভেও অনেকে 
মিথ্য। সাক্ষা দিয়াছিল। এতৎসন্েও কিন্তু বায় প্রকাশিত হইলে দেখা 
গেল যে, বিচাঁবকগণ ব্রলকিশোর চক্রবর্তী, নিন্মলজীবন ঘোষ এবং রাঁমকৃষ 
রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিযাছেশ। সনাতন বায়, 
নন্দছুলাল সিংহ প্রভৃতি অপর পাঁচজনও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত 
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হন | অনেকে ইহা বিশ্বান কবেন বে, জুবিব সাহায্যে বিচারকাধ্য নিষ্পন্ধ 
হইলে এইবপ বিচার-প্রহসন ঘটিতে পাবিত না। 

বাহা হউক, বাঞ্জ সাঁহেবেব হত্যাব পর পুলিশ কোনও মতে জানিতে 
পাঁবে নে ডগলাস্-নিধনে অংশ গুণকঝাবী প্রদ্োতেব অপর সহকারী ছিলেশ 
প্রভা-শুখেখর পালি। *মিং বাঁজ্জ নিহত হওযাৰ দশ-বারো। দিন পরেই 
কণিক্|গাঘ প্রভাংশুকে গ্রেন্তাৰ কবা হব এব” স্বীকীরোন্তি আদায়ের জন্য 
উাশাব উপব নন|ণিন উত্পীডন চণিতে থাকে । বহু চেষ্টা করিযাও কিন্তু 
ভাভাব পিবগ্গে মামণা উপস্থাপিত করিতে পাবার মত কোনও প্রমাণ 
পুহিণ গ-গঠ করিতে পাবে না| অগঠা। ভাহাকে বিনা ধিচাঁবেই বন্দী 
কপিসা বাগ! হঘ। 


মীরাট ষড়মন্ত্র মামল। 


হাব্তে পলশেতিকপ|দ গ্রচাবের ভন্টা ১৯২৮ সাল হইতে কণেকথাশি 
বিলাতী ও ভারতীয় সংবাদপত্র এক প্রবণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
ইহার ফলে ভারভ-গভর্ণমেণ্ট অতিখয শঙ্ষিভ হন এব ভারতে বলশেভিক- 
বাদ কতদূর প্রপারলাভ করিযাছে হাহা অন্রসন্ধীনের জনা এ বঙ্সর 
সেপ্টেম্বব মাপে মি; ইটন নামক 'একজন উচ্চপদন্ত কশ্মাচাধীকে নিবক্ক 
করেন। অন্তসন্ধান-কাধ্য মমাপ্ত করিন। ১৯২৯ সালে ১৫ই মাচ্চ মি: 
ইটন থে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তিনি বলশেভিকতন্থ প্রতিষ্ঠা 
সম্বন্ধে এক ভারতব্যাপী ষড়বন্ধের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। ইহার কলে এ 
বৎরেই মার্চ মাপের শেষাঁশেষি পুলিশ ভারতের প্রায় ুইশত স্থানে খানা” 
তল্লাস করিয়া বহু দলিল ও কাগজ-পত্র হস্তগত করে এবং এই প্রসঙ্গে 
বিভিন্র স্থান হইতে ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করে । এই ৩১ জনের মধো 
বোণ্বাই হইতে ১৩ জন, বঙ্গদেশ হইতে ৯ জন, বুক্তপ্রদেশ হইতে ৫ জন এবং 
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পাঞ্জাব হইতে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়| সরকার মনে করেন বে, এই 
ষড়যন্ত্রটর কেন্দ্র ছিল মীরাট-এ এবং সেই কারণে মীরাঁটেই মামলাটির 
বিচারকাধ্য সম্পন্ন কর! স্থির হঘ্ন। তদন্ুযায়ী মীরাটের এডিশন্তাল ডিষ্রীকট 
ম্যাজিষ্্রেট মি: হোঁয়াইট-এর এজলাসে এই ৩১ জনকে অভিযুক্ত করিয়া 
১৯২৯ সাঁলের ১২ই জুন ঘে মামলা! রুজু হয়__তাহাই মীরাট বড়যন্ত্র মামলা 
নামে পরিচিত । 

এই মামলাটি পরিচালনার জন্য গভর্ণমেন্ট বিরাট আয্বোজন করেন 
এবং ইহাতে বহু লক্ষ টাকা ব্যযিত হয়। কয্বেকজন বিশেষ কন্মচাঁরীকে 
নিযুক্ত কর! হয় কেবলমাত্র এই মামলাটির তদ্বির করিবার জন্য । এই 
মামলা পরিচালনার ভার দেওযা! হয় কলিকাতা হাইকোঁ্টের খ্যাতনামা 
ব্যারিষ্টার মি: ল্যাংফোর্ড জেমস্-এর উপর । গভর্ণমেন্টের তরফে ডেপুটি 
পুলিশ-ইনস্পেক্টর মিঃ হর্টন এই মামলাটি দায়েব করেন । ইংলগ্ডের রাজাকে 
বুটিশ-শাসিত ভারত-সাম্রাজা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিয়। 
১২১ (ক) ধারামতে অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধে আসামীদিগকে অভিযক্ত 
করা হয়। 

মামলাটি চালাইবা'র জন্য আসামীদের তরফে যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, 
তাহা মিটাইবার জন্ত পপ্তিত মতিলাঁল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সেণ্টাল 
ডিফেন্স ফাণ্ড গঠিত হয়_ বঙগদেশেও তাহার একটি শাখা স্তাপিত 
হইয়াছিল । 

মামলার শুনানি চলিতে থাকার সময়ই ' একজন অভিযুক্ত আঁসামীর 
মৃত হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়। ইহার শুনানি চলার পর ১৯৩* সালের জানুয়ারি 
মাসে মামলাটি স্থানীস্তরিত হয় মীরাটের সেসনস্‌ জজ মি: আর-এম-ইয়র্ক- 
এর নিকটে । তিন শতাঁধিক সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য দান করে। 
১৯৩১ সালের মার্চ মাসে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হয়। এসেসারর! 
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তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন ১৯৩২ সালের ১৬ই আগ্টী। ১৯৩৩ 
সালের ১৬ইজানুয়ারি মীরাটের সেসনস্‌ জজ এই মামলার রায় দেন। তাহার 
বিচারে তিনজন মুক্তিলাভ করেন এবং অবশিষ্ট ২ জন বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ডে দশ্ডিত হন। দগুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রায়ের বিরুদ্ধে এলাহানা 
গইকোর্টে আপিল কর্েন। উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও 
বিচারপতি মিঃ ইয়ং মামলাটির পুনবিবিচার করিয়া ১৯৩৩ সালের ওরা 
আগষ্ট তীহাদের রাঁয় দেন। সেসনস্‌ আদালতে দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্ো 
মারও ৯জন এই পুনব্বিচারের ফলে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ 
করেন। ইহা ব্যতীত আরও পাঁচজনকে বিচারপতিত্বয় এই বিবেচনাষ 
নুক্কি দিবার আদেশ দেন নে, স্থৃদীর্ঘ দিন ধরিয়া বিচাঁরকা্ধ্য চলিবার ফলে 
তাহাঁদিগকে দে দীর্ঘ কয়েক বসর আটক থাকিতে হইয়াছে _তীহাদের 
মপরাধ অন্ণায়ী দণ্ডের তুলনায় তাহাই বথেষ্ট। ১২ বৎসর হইতে ৭ 
বৎসর পধ্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত আদামীদের দগণ্ডকাল হাঁস করিমা 
হইতে ১ বৎসর পধ্যন্ত করা হইল। বাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন 
আঁপামীর প্রতিও তিন পৎসর মাত্র কারাবাসের আদেশ হইল। ৪ বৎসর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপর একজন আসামীর প্রতি প্রদত্ত হইল মাত্র ৭ মাল 
কারাদণ্ড । টাইপ কর৷ কুলক্কেপ কাগজের ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই রায় প্রদন্ত 
হয় । আদালতে সমগ্র রায়টি পাঠ করিতে কয়েকদিন সময় লাগে। 

বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারির অভিযোগে প্রায় ছুই বংসর ধরিয়| কম্বেক- 
জনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা! চলিতেছিল-_উহা৷ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা 
নামে পরিচিত । ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গতর্ণমেণ্ট মামল! তুলিয়া 
লইয়! অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করেন। 
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আন্তঃ প্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামল। 


আন্ত: পার্দেনিক ষড়যন্ত্র মীমলা এই সমযকাঁব আব একটি উল্লেখবোগ্য 
গীগলা 1 হিজলী, দেউলী ও বল্সা বন্দী-নিবাস হইতে কৰেকজন বিপ্লবী 
কোঁনও মে পণান কবেন এবং তাহাদেব কেহ কেহ অন্তান্ত খিপ্রণীদেব 
সভাধভাব এক ব্যাপক ষডাস্্রে লিপ হন | সশস্ত্র বিপ্লব পবিচালশীব উদ্দেশ্য 
ত/চাবা অঙ্গ-শন্ধ সং গু কবিতে থাকেন এব* একটি পবিকল্পনীও বচিত 
ভব | এহ ঘডবন্ধ বালা, পাণ্তার, বোদ্বাই, সন্ত প্রদেশ, মাচ, গুজবাট, 
দিনী, বিশ্কার, উডিগ্বা এমন কি, বক্মদেশ পর্যান্ত বিল্তুত হইবাছিল। পুতিশ 
অনসন্ধীন কাঁধ্য চানাইনে চালাহতে ১৯৩২ সাঁলেপ ২৮শে ডিসেম্বব পলাতক 
বর্থা জি্তেক্্রনাথ গুপ্ুকে গ্রেপাৰ কবে। উী বখসবেবই ১৭ত ফেকঘাবি 
তাবিখে বন্সা বন্দী-নিবাস হইতে তিনি পলাশন কবিযাঁছিলেন। ভাহাকে 
পুনরাষ গ্রেঞ্াবেব পব তীহাব নিকট হইতে বহু আপবগনক দবা প্রা 
হওয়া শাব | 

অভঃপব পুলিণ কলিকাঁত।ষ আবও বহু স্থানে খানীত্ল্লাস কবে এবং 
প্রভাত চক্রবন্তী প্রমথ বছ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কবে। তল্ামীর ফলে বহু 
কার্ভজ, নন্সা, আপন্তিকব পুস্তিকা ও কাঁগগত্র প্রভৃতি পুলিশেব 
হন্তগত হয । 

১৯৩৩ সালেক ৭ই আগষ্ট আলিপুবে একটি দ্রীইবুস্তালে ৩৮ জন 
আসামীর বিরুদ্ধে এক মামলা! উপস্থাপিত হয । ট্রাইবু[ন্তাল গঠিত হইয়া- 
চিল মেদার্স টি-বি-জেমসন, আর-সি-মেন এবং মৌলভী এম-ওয়াই” 
সিরাজি-কে লইয। । আসামীদের বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতিব ফড়যন্্র এবং 
স্ব ও বিস্ফোরক আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনীত হয়। সরকার পক্ষে 
মামলাটি পরিচালিত কবিতে থাঁকেন পাবলিক প্রসিকিউটর রাষ বাহাদুর 
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নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাম । আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যারিষ্টার 
জে-সি-গুপ্ত, বি-কে-চৌধুরী প্রভৃতি । দিন কয়েক পরে ১*ই আগষ্ট 
তারিখে আরও দুইজন বিপ্রবীকে এই মামলায় জড়িত কর! হয়। 

মামলাটি চলিতে থাঁকার সময়ই ১৯৩৪ সালের ১লা আগষ্ট আলিপুর 
জেল হইতে ছইজন বিপিরাধীন আসামী পলায়ন করেন। ইতর পর হইতে 
সতর্বতাঁমলক বাবন্থা! চিসাবে গগ্ান্য আসামীগণকে আদালতে আনিবার 
সমন পায়ে বেড়ী পরাইয়া! আনা হইত । কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়[ছ্থিল থে, 
সাবধান না হইলে অন্তান্স আসাঁমীবাঁও হম হো পলাইয়া থাইতে 
পারেন। 

ট্রীইবাত।লের অন্যতম কমিণনার মিঃ আর-সি-দেন পীড়াগ্রন্থ হইয়া 
১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। ফিীহার স্তলে ১৭হ 
ডিসেম্বর তারিখে মি: আর-এইচতপার্কীর কমিশন|র নিযুক্ত হন | ১৯৩৫ 
সালের ১ল| মে তারিখে ঘাঁমলার রাঁর প্রকাশিত হপ্প। বিচারে ৬ জনের 
নাবজ্জীবল দ্বীপান্তর এবং ৩ জনের দশ বখ্পর, ৯ জনের সাঁত বৎসর, 
« ভনের ছয় বঙ্সর, ১ জনের পাঁচ বত্সর, ৭ জনের ভিন বৎসর এপৎ 
২ জনের এক বৎসর হিসাবে কঠোর কারাদণ্ড হয়। দুইজন আসামী 
এই মামলায় রাজসাক্গী হইম্বাছিলেন। চারিদ্রন অভিসুক্ত ব্যক্তি মুক্তি- 
লাভ করেন। 

এখানে ইহ উল্লেখবোগ্য বে, পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরন্থ রোশনলাল 
ব্রহ্ষচারীর সহিতও এই সকল বিপ্রবীর যোগাবোগ ছিল। মাদ্রাজে একটি 
বাড়ীতে রোশনলালের সন্ধান পাইয়! পুলিশ তাহাকে তথার গ্রেপ্তার করিতে 
যার এবং বাড়ীটি ঘেরাও করে । তাহার দলের বিপ্রবীরা ৩খন পুলিশের 
উপর বোমা নিক্ষেপ করে | ইহার ফলে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল আহত, হয় । 
পুলিশও গুলি চালাইললে গোবিন্দরাম নামক জনৈক বিপ্রবী নিহত হন । শেষ 
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পথ্যন্ত পুলিশ সকল বিপ্লবীকেই গ্রেপ্তার করে। বাড়ীটি তল্লাস করিয়া 
বিবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপ্রববিষয়ক পুস্ভিকাঁদি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই 
রোশনলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দ্বারাই ”17170050197  39015115 
[২5৬০10101011810 7১2119৮ গঠিত হইয়াছিল । 


আরও কয়েকটি ঘটন। 


এই সময়কার আ'র কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেথ 
করা যাইতেছে । 

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হিলি ষ্টেশনে যে সরকারী ডাঁক লুঠ হয়, সে 
সম্পর্কেও ১৯৩৩ সালে একটি ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব তয়। উক্ত মামলায় 
হৃধীকেশ ভট্টাচার্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, তিনজন 
দশ বংদর ও কয়েকজন পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রংপুরে 
ডাকাতির ষড়যন্ত্র প্রভৃতি করার অভিযোগে এই বৎলরই রংপুর ষড়যন্ত্র 
মামতা! হয়। বিচারে দোষী লাব্যন্ত হইয়া হেম বক্সী যাঁবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
দণ্ড এবং আরও কয়েকজন কারাদণ্ড লাভ করেন। 

দিনাজপুরে ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে আর একটি ষড়বন্ 
মোকদ্দম। হয়। উহাতে নরেন্্রন্ত্র ঘোষের ১৫ বংসর ও দীনেশ দাসের 
১২ বংসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় । 

১৯৩৪ সালে বাংলার গভর্ণর সার জন এগারসনকে হত্যার জন্য চেষ্টা 
চলে। দ্বাঞ্জিলিং-এর লেবং নামক স্থানে ঘোড়দৌড়ের মাঁঠে তীহাকে 
লক্ষ্য করিয্বা গুলি বধিত হয়। গভর্ণর অক্ষত দেহে রক্ষা পান। 
কয়েকজনকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয। ধৃত আসামীদের বিচার 
হইলে ভবানী ভট্টাচার্যের প্রতি ফ্লাসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন 
বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ» উজ্জল মভুমদ্বার, মধু বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাঙ্ন ২৩ 


প্রভৃতির বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। শোৌভারাণী দত্তের উপর হয় 
বহিষ্কারের আদেশ । 

চট্টগ্রাম জেলার বাথুয়। নামক স্থানে ডাকাতি করার জন্ত এই বসর 
প্রিয়দা| চক্রবর্তী, মোক্ষদ! চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন অভিযুক্ত হইয়া 
কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। 

১৯৩৫ সালেও কয়েকটি মামল! হয় । বিভিন্ধ স্থান হইতে প্রায় ২০২২ 
জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া টিটাগড় ফড়যন্ত্র মামলা নামে একটি বড় 
মোকন্দমা হয়। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ইহাতে বাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ 
করেন এবং প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি অন্তান্য কয়েকজনের প্রতি চার হইতে 
চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিভিম্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঢাক! 
শহরে হীরালাল চক্রবর্তী নামক জনৈক ন্যক্তিকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা 
করার অভিবোৌগে অভিযুক্ত হন অমূল্য রায় । বিচারে তাহার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয। এই বৎসরের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
কোটালীপাড়া-মদনপুর গ্রীমের কালীপদ ভটাচাধ্য নামক একজন গোয়েন্দা 
পুলিশকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা করার অভিযোগে আশ 
ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের 
আদেশ । 

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে একজন গুপগ্তচরকে হত্যার 
চেষ্টা করার জন্য অমূল্য আচাধ্য দশ বৎসর কারাদণ্ড লাভ করেন। 

স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন বিপ্রবান্দোলনের এইথানেই পরিসমাপ্তি । ইহার পর 
হইতে ভারতে বাহা কিছু ঘটিয়াছে__তাহাই গণ-অভ্যুথানের রূপ পরিগ্রন্ 
করিয়াছে--্যক্তিবিশেষ বা দূলবিশেষের ক্ষুব্র প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা! আর 
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। এই সমম্নকার আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনালগ্রনে সার মাইকেল ওঠডায়ারের হত্যাকাণ্ড । জালিয়ানওয়ালাবাগের 


২০৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


হত্যাকাণ্ডের সময় যিনি পাঞ্জাবের ছোটলাটের পদে অধিষ্িত ছিল, 
দীর্ঘদিন পরেও ভারতবাপীরা তীহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই । ভাই 
তাহ।র স্বদেশে গিরাও ভাহাব প্রাণনাশ করিযা প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন 
একজন ভীবন্বামী__ভীভীব নাম উধম সিং আজাদ । হচার ভঙ্গ বিচারে 
উম পিং-এপ প্রাণদও্ড হয় । 
ভূতীয় গোলটেবিল বৈঠক-_জান্প্রদায়িক রোয়েদাদ 

নাভা ভউক, এদ্রিকে কংগেমেব নেতৃবুদ্দ কাঁবাগাবে থাকাকালে 
১৯৩২ সালের শেষদিকে খিলাতে আবাব একনট গোলটেবিন। বৈঠকেব 
অধিবেশন হইল উভাই তুতীর গোলটেবিল বৈঠক। উগাতেও বিশে 
কিছুই কাজ হইল না । এই বত্সরহ ৯৭ই স[গ্ট ইংলাগুব তক্পীণীন 
প্রধান মী রামসে ম্য(কডোন্য।ল্ড সাহেব তাঁহার সম্পদাখিক বাটোযারা 
ঘোঁষণ| করিলেন । এহ বাঁটোর়।রাব আহনসভালমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সদশ্তনংগা। নিকপিভ করিনা দেওনা। হল | শুপলমানাদর জঙ্গা গে পৃথক্‌ 
নির্ববাচন-ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই প্রবন্িত ছিল, তাহা ভো আরও সংপ্রনারিত 
কর! হইলই, উপরন্থধ হরিজনদের জন্ও শ্বতন্ত্র নির্বাচিন-ব্যবস্া ও আসনের 
ব্যবস্থ। করিয়া বর্ণ-হিন্দুগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথব্‌ করিয়া ফেলার 
চেষ্টা হইল | স্ুুবুষ্ধৎ ভিন্দু-সমাজকে এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়! ফেলাহ 
ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। 


বাটোয়ারার বিরুদ্ধে গীন্ধীজীর অনশন- পুণাচুক্কি 

বর্ণচিন্দু ও হরিজনদিগের জন্য পৃথক্‌ নির্বধাঁচন ব্যবস্থায় গান্ধীজী 'অতিশয় 
ক্ষুৰ হইলেন এবং ইনার প্রতিবাদে ২শে সেপ্টেম্বর হইতে আমৃত্যু অনশনের 
সিল্ঠীন্ত গ্রহণ করিলেন; সিদ্ধান্ত অনুযাী নিদিষ্ট দিনে যাঁরবেদা জেলে 
অনশ্নন রপ্ত হইল। গান্বীজীর অনশনে সমগ্র ভারত উৎকন্টিত হইয়ী উঠিল । 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২০৫ 


দেশের গণ্যমান্য সকল মনীষীই তৎপর ছইস্»। উঠিলেন_.সকলেরই 
একমাত্র চিন্ত1 হইল কি করিয়া সমস্যাটির সমাধান করিঘ্না গাম্ধীজীর 
অনশনের অবসান ঘটানো! বায় । শাসকবর্গ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, 
বর্ণহিন্দু ও হরিজন সংশিষ্ট এই উভতু সম্প্রদায়ের নেতৃবুন্দের সম্মতি 
ব্যতিরেকে ঘোধিত বাঁট্োেয়ারার কোনও পরিবন্তুন সাধন করা হইবে না। 
উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহাতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সপ্তব হইতে 
পারে, তজ্জন্য খুবই চেষ্টা চলিতে লাগিল । শেষ পর্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
সভাঁপতিত্ে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবুন্দের এক সম্মেলন হইল পুণীন্ এবং 
একটি চুক্তিও সম্ভব হইল। উহাতে স্থির হইল ঘে, আইন-সভায় চরিজন- 
দিগের পথক আপন নির্দিষ্ট থাকিবে বটে, কিন্ত ম্বতক্্ নির্বচন- প্রথার 
পরিবর্তে যক্ত-নির্ববাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিবে । মহাত্মাজীর অনশনের 
পঞ্থম দিবসে সম্পাদিত এই চুক্তিটি “পুণা-ুক্তি” নামে খাত। মহাম্মা 
গান্ধী ইহ্র পর ত্তাশাব অনশন ত্যাগ করিলেন। 


ভাঁরত-শ'সন আইন-_-১৯৩৫ 


প্রদেশ গুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাসন-স্বাতদ্োর 
প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবন্তা সমদ্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের 
ভিত্তিতে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালে একটি নন ভাঁরত'শাসন 
আইন পাশ হহইল। এই 'আইনটিতে কতকগুলি বিষরে কিছু কিছু ক্ষমতা 
পূর্ববন্তী আইনগুলি অপেক্ষা আইন-পরিষদের কাছে দায়ী মন্ত্রিমগুলীর 
হস্তে ছাড়িম্বা দেওয়ার ভড়ং দেখান হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা 
বড়লাট-ছোটলাটগণের হন্ডেই রহিয়া গেল। স্টির হইল বে, ১৯৩৭ সালের 
১লা এপ্রিল হইতে এই শাসন-তঙ্র বলবৎ হইবে। 


নৃতন শাসন-তন্ত্র চালু করিবার জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, [তাহাতে 


২০৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


কংগ্রেস দল পাচটি প্রদেশের আইন-সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করিলেন এবং আরও চারিটি প্রদেশের আইন-পরিষদে সর্বাপেক্ষা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । ১লা. এপ্রিল যখন নৃতন শাসন-ভন্্ 
চালু হইল, তখনও পধ্যন্ত কংগ্রেসপক্ষ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারিলেন না| ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে 
স্থায়ী মন্ত্রিমগ্ুলী গঠনে গভর্ণরদিগকে সাহায্য করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে 
লাঁগিলেন। প্রথমতঃ শাঁসন-তন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যবস্থাটুকুই চালু করা হইল 
এবং গতর্ণমেন্ট আশ! করিতে লাগিলেন যে, উহার যুক্তরাষ্রীয় ব্যবস্থাটুকুও 
ভবিষ্বতে স্থবিধামত চালু করা সম্ভব হইবে। 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নূতন শাসন-তন্ত্রকে “দাসত্বের নৃতন 
সনদ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অবিশ্বীমভরে কংগ্রেসদল কয়েক 
মাল যাবৎ দূরে দূরেই রহিলেন- সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও মন্িত্ব গ্রহণে রাজি 
হইলেন না । অবশেষে এ বৎসরের ২২শে জুন তাঁরিথে তৎকালীন বড়লাট 
লর্ড লিনলিথগো৷ এক বিবৃতি মারফত এই আশ্বাম দান করিলেন যে, 
প্রদ্দেশের দৈনন্দিন শাসনকাঁধ্য পরিচালনায় প্রদেশের ছোটলাটগণ মন্ত্রি- 
গণের কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না । এই আশ্বাসের ফলে জুলাই মাসে 
কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং বোম্বাই, মাপ্রাজ,বিহার, সংযুক্ত- 
প্রদেশ, উড্ভিস্যা, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ__এই সাতটি 
প্রদেশে মন্ত্রিমগ্ুলী গঠন করিলেন। কিছুদিন পবে স্্ধি ও আসামেও 
অন্থান্ দলের সহিত কংগ্রেস দল যৌথ-মস্ত্রিমগুলী গঠন করিলেন! 


দ্বিতীয় মহ্থাযুন্ধ ও কংগ্রেসের দাবী 


ইউরোপের আকাশে কিছুদিন হইতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ 
ঘনাইয়| উঠিতেছিল। পাছে বুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ধকেও সেই যুদ্ধে জড়িত 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২০৭ 


করা হয় এবং প্রদেশদমূহে কংগ্রেদ মন্ত্রিগুলী কাধ্যরত থাকার 
ব্যাপারকে সেই ঘুদ্ধে কংগ্রেস দলের পরোক্ষ সমর্থন বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
হয়, সেই আশঙ্কায় এই সময় নিখিল ভান্বতীয় কংগ্রেস কমিটি এইরূপ 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারতীয় জনগণের পূর্ণ অনুমোদন ব্যতীত 
ভারতকে কোনও যুদ্ধে জড়িত করার অথবা তছুপলক্ষে ভারতীয় সম্পদ. 
নিয়োগ করার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হইবে | কংগ্রেস মন্্ি- 
ম্গুলীশুলিকেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এবিধ প্রস্তরতিতে কোনও সাহায্য না 
কবিবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল । ছার পর 3উত 
সালে সেপ্টেম্বর মানের প্রথম দিকেই সত্যই যুদ্ধ বাধিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর 


সপ সপ ++ 


কংগ্রেস ওযাফিং কমিটি এইবূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারত 
ুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা, তাহ! একমাত্র ভারতের জনগণই স্থির করিবে 
এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে স্বদঢ করিবার 
জন্য পরিচালিত কোনও যুদ্ধে কংগ্রেন কোনও প্রকার সহযোগিতা 
দান করিবেন না। তাহারা বুটিশ গভর্ণমেন্টকে বলিলেন--0 95০19:5 
0 01960150051 (1105 51780 00611 ৮/71 ৪119 ৪15 111 [82910 
(0 10607001205 2114 1100051181151া) 200 0102 1727 01060 0781 
15 €77138200-, ইহাব অল্পদিন পরেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির 
যে অধিবেশন হইল, তাহাতে ১০ই অক্টোবর তারিখে বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে 
কেবলমাত্র তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ব্যাখ্যা করিতে বলা হইল না, উপরস্থ 
আরও দাবী করা হইল যে “0018, 07050 106 05519150 21) 11106127- 
02176 05010179 200 [55010 91010110501017 12705৮05 51967) 0০ 

[115 909005 00 005 1815550 [9953811010 2১517677 
এই দ্বাবীর্‌ উত্তরে ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর বৃটিশ গভর্ণমেপ্টের 
তরফে বড়লাট লর্ড লিনলিখগো এক বিবৃতি দান করিলেন। তাহাতে 


২০৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


(তিনি ঘোষণা করিলেন,_-“4১6 0176 970 01 0115 ৬৪1 0707৮ 11 
102 ৮019 11115 60 81061 1700 60158165010 ৬10) 10191650177 
(76155501006 50৮5121 00117100110165) [0210155 ৭170. 117061655 
11) [10199 210 ৮৮100. 0115 11701217 [10100055 ৮/101) 2 ৬1৩৬ 6০ 
১০০০105 0161 810 0170 ০09-0192180101) 10. 010. [21110 ০1 
50101 12001908010175 (01 018 &০ 01 1935) 85 1109. ৪৪] 
1৩512]. কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এইব্দপ 
আঁশ্বাসকে বথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে ভারতীয় জনসাধারণ আর প্রস্তৃ 
ছিল না; সুতরাং ২২শে অক্টোবর ভাঁরিখে কংগ্রেস ওয়ার্চিং কমিটি 
মাআছ্যবাদী নীতির অনুনরণকারী বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনও প্রকাব 
সাছায্যদানে অক্ষমতা! জ্ঞপন করিলেন এবং নে সকল প্রদেশে কংগ্রেস 
দলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, সে সকল প্রদেশের মশ্দিমগুলীকে 
পদ্তা?গ করিতে নির্দেশ দিলেন। 

কিন্ধু বিপদের সময় বুটিশ গভর্ণমেন্টকে ব্যতিব্ন্ত করাও তখন 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেও প্রতাঙ্ষ 
সংঘর্ষমূলক কিছুই তীহাঁরা তখন করিলেন না। অবিলম্বে ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং কেন্দ্রে একটি অস্থাী জাতীর সরকার গঠনের 
ভিত্তিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ১৯৪* সালের ৭ই জুলাই বৃটিশ গভর্ণ- 
মেণ্টকে সহযোগিত। দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলেন । বড়লাট কিন্ত ত্তাহাদের এ প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
তৎপরিবর্তে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-বাবস্থায় বুটিশ গভর্ণমেণ্ট কতটুকু 
কি করিতে পারেন, এক বিবৃতি মারফত তাহ ব্যক্ত করিয়া ৮ই আগষ্ট 
রডুলাট এক পাণ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । কংগ্রেসের পক্ষে তাহ! 
্রহথণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না । অতংপর কংগ্রেস সেপ্টেম্বর মাসে 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম রি 


বাক স্বাধীনতা অঞ্জনের জন্ত মহাত্মা! গান্ধীর নেতৃত্বে সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তি- 
গত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। 


সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর দৌত্য 


ইহার পর অক্ষ-শর্তির অগ্ততম জাপানও ইংরাজগণের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইল এবং ১৯৪২ পালের প্রথম দিকে জাপানীর! দক্ষিণ-পূর্বব 
এশিয়ায় অভূতপূর্ব সাফলা লাভ করিলেন। ইংরাজগণ সিঙ্গাপুর, মালয় ও 
বন্মদেশ হইতে অতি দ্রুত বিতাড়িত হইলেন এবং যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশ পর্যন্ত 
আগাইর। আনসিল। জাপানীদিগের আক্রমণের ফলে ভারতের নিরাপত্তা 
মর অটুট রহিল না। বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণের মুখে তখন ভারতের 
অচল অবস্থা দূরীকরণের আস্ত প্রয়োজন অনুভূত হইল। ভারতীয় লেড়- 
বৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ইংলণ্ডের সমরকালীন 
মন্ত্রিসভার অগ্ততম সদশ্য সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ বুটিশ গতর্ণমেণ্টের কতক- 
শুলি প্রস্তাব লইয়া ১৯৪২ সালের ২২শে মাচ্চ দিল্লী আগমন করিলেন; 
কিন্ত যে সকল প্রস্তাব তিনি নেতৃবৃন্দের সমীপে পেশ করিলেন- শেষ 
পর্যান্ত তাহ! মোটেই গ্রহণযোগ্য হইল না। প্রস্তাবে যে সকল গ্রতিশ্রতি 
দেওয়া হইল__তাহা সবই ভবিষ্যতের জন্ক, সঙ্গে সঙ্গেই কিছু করিবার 
ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না 
হইলেও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লওযা হইয়াছিল । 
দেশরক্ষার দায়িত্বও পুরাপুরি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তেই রক্ষ। করিবার বাবস্থা 
ছিল_ কংগ্রেস যাহা! কোনও মতেই মানিয়। লইতে পারেন না। মহাত্মাজী 
ক্রীপস্‌ সাহেবের প্রস্তাবকে “8 [০90-08160 ০1)5011৩ 01) ৪. 018917105 
0870” নামে অভিহিত করিলেন । মুসলিম লীগও ক্রীপম্-প্রন্তাব গ্রহণ 
করিলেন না । ফলে প্রধান দুইটি দলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হুইয়। বার্থ- 

১৪---ছি 


৯১ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


মনোরথ সার ষ্ট্যাফোর্ড জ্রীপদ্‌ ১৩ই এপ্রিল তারিথে ভারত স্কাঁগ 
করিলেন। 

মালোচনা ফাসিয়! বাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা পরিফার হইল। চরম 
বিপদের মুখে দীড়াইয়াও বুটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের ব্যাপানে কতটুকু 
কি করিতে পাঁরেন_ তাহা একদিকে ঘেমন জানিতে পারা 
গেল, তেমনি আঁর এক দিকে ইহ! বুঝা গেল যে, ইংরাজগণ ভারতে 
উপস্থিত থাকিভে কোনও সমশ্যারই সমাধান কোনও কালেই হইবে 
না। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারম্পরিক কোনও বুঝা- 
পড়ার ঘদ্দি প্রয়োজনই হয়, তবে তীহ1 একমাত্র বুটিশ-বঙ্জিত ভারাতেই 
হইভে পাবে; বতক্ষণ তাহাদের সৈম্ত-সামন্ত ভারতের মাটিতে অবস্থান 
করিবে, ততক্ষণ কোনও মিটমাটই সম্ভব হইবে না। ইংরাঁজগণের 
আদেশ-নির্দেশেও ভারতের শান-তন্ত্ব রচিত হইতে পারে ন।-_-একমাত্র, 
মুক্ত ভারতে স্বাধীন পরিবেশের মধ্যেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে 
ভাবতীয়গণের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে; সুতরাং 
সর্বাগ্রে বুটিশ-শক্তির অপলরণ আবশ্যক, যেমন. করিয়। হউক তাহাদিগকে 
ভারতের মাঁটি ত্যাগ করাইতে হইবে । আমাদের সমস্যা আমর! নিজেরাই 
বুঝিব-ততীয় পক্ষ হিসাবে সেখানে ই"রাজগণের মাথা গলাইবার প্রয়োক্ুন 
নাই । মগিতে হয়*আমর। মরিব? বাটিতে যদি পারি--আমরাই বাঁচিব | 
ইংরাজগণ শুধু ভারতের মাটি ত্যাগ কবিরা যাঁন। 


আগষ্ট-বিপ্রব---১৯৪২ 
আজাদ-হিন্দ ফৌজ 
নী-বিদ্রোহ 


“সেথা বর্শে বর্ষে কোলাকুলি হয়-_ 
'স্ত্রে অস্ত্রে ভীম পরিচয়, 
ভ্রকুটির লহ গর্জন মিশে 

রক্ত রন্তু সনে |” 


আশষ্ট-বিপ্রব--১৯৪২ 


“ভারভ-ছাড়” প্রস্তুল্ৰ 

বুটিশ গভর্ণমেণ্টের স্মৃতির আশার দীর্ঘকাল নিক্ষিম থাকিয়া নীরব 
দশক হিলাবে অবস্থান কর! কংগ্রেসের পক্ষে আর সম্ভব হইল না । দেশের 
মধ্যে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাঁইতেছিল। ১৯৪২ সালের ৯৪ই জুশাই 
তারিখের এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি জানাইয়। দিলেন স্ব, 
বুরিশকে ভারত তাগ করিতে হইবে এবং এই দাঁবী মানিয়! লওয়। না হইলে 
কংগ্রেস মহান্মীজীর নেতৃত্বে অঠিংস উপায়ে সর্বশক্তি নিম্বোজিত করিয়। 
এক ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। ইহার পর আগষ্ট মাসের প্রথম 
দিকে বোঙ্ধাই-এ নিখিল ভারতীয় কণ্ত্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, 
তাহার অবাবচিত পূর্বে «ই আগষ্ট “ভারত-ছাড়” পরিকল্পলাকে একটি 
নির্দিষ্ট রূপ দিয়া ওয়াকিং কমিটি উহ] একটি প্রন্তাবাকারে গ্রহণ করিলেন 
এবং নিখিল ভারতীয় কণগ্রেস কামটির অধিবেশনে গভীর রাত্রি পথ্যস্ত 
আলোচনার পর ৮ই আগষ্ট উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত চইল। পরিকল্পনাটি 
ছিল মহাত্মা গান্ধীর এবং উহার উদ্দেশ্ট ও আদর্শ ব্যাখা। করিয়া তিনি 
এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। আন্বোলনটি পরিচালিত করিবার 
সকল দায়িত্ব নহায্মান্সীর উপরই অপিত হইল। “ভারত-ছাড়” প্রস্তাবে 
বল। হইল-__ 
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আন্দোলন দমনের প্রাথমিক ব্যবস্থ 


প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার কয়েকপণ্টাৰ মধ্যেই মহাম্মাজী এবং 
অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবুন্দসহ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদন্যপ্ণকে 
গ্রেপ্তার করা হইল__নিখিল ভারতী কংগ্রেন কমিটিকে ঘোষণা কব৷ 
হইল বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে । প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলিও প্রাদেশিক 
ক*গ্রেস কমিটি ও উহ্বার শাখাঁসমূহকে ছুই-একদিনের মধ্যেই বে-আইনী 
প্রতিষ্ঠান বালয়। ঘোষণা করিলেন শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ণ, অচ্রুত পট্টবন্ীল, 
অরুণ! আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়! প্রভৃতি সমাজতাঙ্িক দলের 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার এড়াইয়া কোনও মতে আঁত্মগোঁপন করিতে সক্ষম 
হইলেন। “ভারত-ছাড়” আন্দোলনটি বাহাতে পরিচালিত করা সম্ভব হয, 
সেই উদ্দেশ্টেই তাহারা এইভাবে আত্মগোপন করিলেন । 

নেতাদের অধিকাংশই তো গ্রেপ্তার হইলেন_ বাহিরে পড়িয়া! রহিল 
বিশাল ভারতের বিরাঁট জনসমষ্টি। বে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করার 
আশায় সকলে চঞ্চল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে সহসা কোথা 
দিয়া যেন কি ঘটিয়া| গেল। সংবাদপত্রে নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাঠ করিয়া! জনসাধারণ যেন হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িল) কিন্তু সে বিমুঢ় 
ভাঁৰ যখন কাটিল, তখন একটা নিপীড়িত জাতির ফকল রোষ গিয়া পড়িল 
বৈদেশিক শীসন-শক্তির উপর। ধৈর্য্য ও সহিষ্ুণতারও একটা নীম! আছে 
_অদুরদর্শী বৈদেশিক শাসকবর্শের ক্ষমতা-প্রিয়ভার নিকট নতি 
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স্বীকারেরও একটা মাত্রা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অণ্ডত গ্রভাৰ ইত্তি- 
মধ্যেই ভারতীয়দের জীবনকে বিষাক্ত করিতে স্বর করিয়াছিল-_তাহাঁদের 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ঘটাইতেছিল বিপর্যয় । 
অথচ যুদ্ধে তাহারা তে। ইচ্ছা করিয়া! যোগদান ক - জোর করিয়। 
ভাহাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইরাছিল। বি 
০ না। গন্ধ 

রোষ চতুপ্দিকে ফাটিয়া পড়িল। গ্রেপ্তারের মোঁগ্য প্রতুাত্তর দি 


ভারতের জননাধারগ। 






নেতৃহীন স্বত:স্ফূন্ত আন্দোলন 


নেতা নাই__নাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা | জনসাধারণ কেবলমান্ত্র “ভারত- 
ছাড়” প্রস্তাবের কথাই শুনিয়াছে__কিন্ত তাঙাদিগকে উচ্7 কার্ধাকরী 
করিতে কিকি নে করিতে হইবে, তাহ! তখনও পর্য্যন্ত তাহারা সমাকরূপে 
জালিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহাতে কিছুই আটকাইল না । নেতৃহ্ীন এক 
শ্বত:স্কত্ব আন্দোলনে অচিরাৎ সমগ্র ভারত সজীব ইয়া উঠিল। জনসাধারণ 
মাপনাদিগকে পরিচালিত করার ভার লইল আপনারাই । গান্ধীজী এইরূপ 
আশ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,সগ্তবতঃ “ভারত-ছাড়” আন্দোলনই ভারতের 
শেষ স্বাধীনতার আন্দোলন হইবে । পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিতে তাহার 
মূল মন্ত্র ছিল,--“করিব- না হয় মরিব |” উহাই সম্বল করিয়া জনসাধারণ 
কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্দ হইল। এইরূপ নেতৃহীন স্বতঃস্ক-স্ আন্দোলন 
ইতিহাসে সম এক অভূতপূর্ব ঘুটন1/ এই গণ-অভ্যুর্থান রোধ করিতে বুটিশ 
গভর্ণমেন্টও তাহাদের সর্ধশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দিকে নির্শাম 
পীড়ন সুরু হইয়া! গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে তখন হাজার হাজার ইংরাজ সৈগ্য 
ভারতের নানা স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল-বিদ্রোহ-দমনে 
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তাহাদের সাহাব্য গ্রহণ করা হইল। সরকারী অনুমোদন ব্যতীত 
আন্দোলনের কোনও সংবাদ প্রকাঁশ করা সংবাদপত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। 
অশাস্তির আভাঁষ পাইবামাত্রই দরাঁজভাবে গুলি চালাইবার জন্য প্রথম 
ভইতেই নির্দেশ দেওয়া রহিল। 


বাংলায় অভ্যুগান 


বাংলা গভর্ণমেন্ট ১৭ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
এব* উনার শাখাসমৃহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
চতুদ্দিকে বেন একট] থমথমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কলিকাতার 
বিভিন্ন শিক্ষ'- প্রতিষ্ঠানের ভাজার হাজার ছাত্র ১২ই আগষ্ট ক্লাল ত্যাগ 
কবিরা বাঙিব হইরা আসিলেন এবং নানা ধ্বনি সহকারে শোভাঘাত্রা 
করির! এক সভায় গিয়া মিলিত তইলেন। সভায় তাহারা গান্ধীজীর 
"কবিব__মথবা! মরিব” নীতিতে দৃঢ় আন্তা জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল 
থে, নেতৃবুন্দের (গ্রপ্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পরদিন ১৩ই 
ত|রিথটি ঘথাযঘোৌগারূপে পালিত হইবে । তদচ্থুযায়ী মূলতঃ সুল-কলেজের 
ছাত্র লইয়া গঠিত অনংখ্য শোভাধাত্রা ১৩ই তারিখে সকাল হইতেই পথে 
পথে বাহির হইল। বুটিশের ভারত-তাঁগ এবং নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি 
দাবী করিয়া সকলে ধ্বনি দিতে লাগিলেন । সকল শোভাবাত্রা ওয়েলিংটন 
স্কোয়ারে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল | উক্ত পার্কটি শীঘ্রই এক বিরাট 
জনসমুদ্রে পরিণত হইল। পুলিশ এতক্ষণ কিছু বলে নাই-_কিন্তু সভা 
আরম্ত হইবার উপক্রম হইতেই নিব্বিচারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর লাঠি 
দ্বীলাইতে লাগিল । ইহার ফলে অনেকেই আঁহত ভইলেন। ধাহার। 
সভাস্তত্র ত্যাগ করিয়া বাইতে বাধা হইতেছিলেন, তাহাদের লক্ষা করিষ। 
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তিনজন ছাত্র কিছু বলিবাঁর জন্য দণ্ডাক্মান হইলে পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার 
করিল। কলিকাতায় সংঘর্ষের ইহাই হইল স্থত্রপাত । 

ইহার পর যুবকগণ কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে উম ও বাঁস-যাত্রী- 
দিগকে গাড়ী হইতে নাঁমিয়া ঘাঁইতে এবং, চালকগণকে উ্রীম-বাঁস না 
চালাইতে অরোধ করিতে লাগিলেন । শ্রীমানী বাঁজারের সম্মুখে অবস্থা 
চবমে উঠিল। সেখানে ছুই রাউণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে বৈছ্যনাথ সেন নিহত 
হইলেন | চত্ব্দিকে পূর্ণ অরাজকতা ও বিশ্বঙ্খল! ত্রত ছড়াইয়! পড়িল। 

১৪ই তাঁরিখে ট্রামেব দড়ি কাঁটিয! দির স্থানে স্থানে ট্রাম চলাচল বন্ধা 
কবি দেওয়। হইল | ভাঞ্টবিনগুলি রাস্তার মাঝথাঁনে টানিয়া আনিয়। 
ক্ষিপ্ত জনতা রাঁজপথসমূ্নে গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া দিল | কত যে চিঠি 
ফেলাব বাক্স, ফায়ার এলার্ম এবং ইলেকটি ক ফ্ষিউস-বাক্স ভাঙ্গিয়া রাস্তায় 
ফেলিয়া দেওয়। হইল, তাঁহাঁৰ ইয়ত্তী নাই । কয়েক স্থানে পোষ্ট অফিসের 
উপরও আক্রমণ চালান হইল । উত্তেজিত জনগণ কোথাও কোথাও দাহ 
করিল চাচ্চিল এবং এমেরি সাচেবের কুশপুত্তলিকা । পুলিশ ও মিলিটারিও 
চুপ করিয়! বিঘা রিল না । লাঠি ও গুলি সম!নেই চলিতে লাঁগিল। 
স্বাভাবিক অবস্থা কোথাও বজায় রহিল না । দোকান-পাঁট হামেশাই বন্ধ 
থাকিতে লাগিল। জনসাধারণ স্থুযোগ পাইলেই পুলিশ ও মিলিটারির 
গাড়ীতে আগুল লাঁগাইতে লাগিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইল। 
ইউরোপীয় পোষাঁকে সজ্জিত ভারতীদ্বরাীও অনেক্ক সময় রান্ডায় রেহাই 
পাঁইভ না। জনসাধারণ তাহাদের টুপি ও নেকটাই কাড়িয়া লইয়] 
যত্পরোনান্তি লাঞ্চিত করিত । ছান্রগণ এবং বহু কারথানার শ্রমিক ধন্মঘট 
করিতে লাগিল । ৃ 

আন্দোলনের সংবাদ এবং কার্যাক্রমের নির্দেশ দিবার জন্ত প্রথমে 
বোম্বাই শহরে এবং পরে কলিকাতায় দুইটি গুপ্ত বেতার-কেন্ত্রও স্থাপিত 
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হয়। বন্ত প্রচারপত্রও বিলি করা হয় এবং স্তানে স্থানে দেওয়ালে মারিষ! 
দেওর! হয় । বাঁংলা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট 
মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তান্ঠে এই আন্দোলন উপলক্ষে নিহতের সংখ্যা! 
২০ এবং আহতের সংখ্যা] ১৫২ | হাসপাতালে প্রাপ্ত সংখ্যা অবশ্য হা 
অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। কলিকাতায় গ্রেপ্তারের সংখা! হীজাব চাবেক 
ণলিরা অগ্রমান হয়। 


মেদিনীপুরের ঘটনা 


কিন্ত মেদিনীপুরের আন্দোলন কলিকাঁতার আন্দৌলনকেও ছাড়াই 
গেল। ইহা এতই প্রবল ও কাধ্যকরী হইল যে সাময়িকভাবে অন্ততঃ ইচা 
মেদিনীপুরের অনেকাংশে বুটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজেদেব স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত করিল। গতর্ণমেন্টও স্বীকার করিষাঁছিলেন ঘে, মেদিনীপুবের 
বিদ্রোহে যথেষ্ট সতর্কতা এবং বুদ্ধিমভীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল- 
পরিকল্পনাও ছিলি অনেকটা ক্রুটহীন। বিদ্রোহীদিগের ছিল নিজন্ব 
গোর়েন্না-বিভাগ এবং সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সময় দলের আহত ব্যক্তি- 
গণকে সেবা-শুশ্ষা। করিবার জন্য চিকিৎসক ও শুশ্রধাকারী সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকিত। 

বাংলা দেশের সমুব্রোপকূলবর্তী অনেকগুলি জিলায় বালা গভর্ণমেন্ট 
“পোড়ামাটি” নীতির প্রয়োগ করিতেছিলেন। পাছে জাপানী আক্রমণ 
হয় এবং জাপানীর] স্থবিধা লাভ করে, এই আশঙ্কায় এই সকল জিল! 
হতে বহু নৌকা ও বাইসাইকেল অপনারিত কর! হয় এবং হাজার হাজার 
মণ ধান এ সকল এলাকা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। মেদ্দিনীপুরেও এই 
সকল ব্যবস্থা অবলছ্িত হইয়াছিল এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের 
অবস্থা উঠিতেছিল চরমে | বিশেষ করিয়া তমলুক এবং কীথি মহকুষায় 
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লোকের হুর্দশার আর অন্ত ছিল না। মেখানে লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
নৃতন করিয়া “সেস” ধার্ধ্য করা হয়-বিশ্তীর্ণ এলাকা সামরিক প্রয়োজনে 
দখল করিয়! হাজার হাজার লোককে কর! হয় গৃহহীন । জিনিষপত্রের দাম 
ছু হু কবিয়। বাড়িয়া বাওয়ার জনমাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হাস পাহইয়। 
তাহাদের জীবনঘাত্রাক্ল বান অসম্ভবন্ধপে বাঁড়িয়। বাইতেছিল , তাহার উপব 
আবার অনেককে বাঁধা হইয়। “৬৪৫ 10170 ক্রয় করিয়। গভর্ণমেন্টের 
যৃদ্ধ-তহবিলে অর্থ পাহায্াও করিতে হইতেছিল। অধিকাংশ স্থলে মাত 
আট মানা হইতে দশ টাকা পর্যান্ত নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়। গভ ণমেপ্ট বন 
বাইসাইকেল প্রভৃতি হন্তগত করেন। আসন্ন দুতিক্ষের ছায়া মেদিনীপুরের 
চারিদিকে বিভীষিকা সাষ্টি করিতেছিল। লোকের অস্ত্রবিধা ও অভিবোগের 
প্রতি চরম ইদাঁসীন্ব প্রকাশ করিয়া নিব্বিকার বিদেশী শাসকরা তাচাদের 
ইচ্ছামত কাজ করিয়া ঘাইতেছিলেন । তাহার! ভুলিয়া গিযাছিলেন দে 
মেদিনীপুর- মেদিনীপুর | 

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিবাদ- 
সভা অন্ত হইল । অবিলম্ে নেতাদের মুক্তি এবং গভর্ণমেণ্টের পীড়ন- 
নীতির অবসান দাবী করিয়া! প্রায়ই বড় বড় শোঁভাঘাত্রা মেদিনীপুরের 
আদালতগৃহ, সরকারী তবনসমৃত ও থানার লম্মুখে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। এই সকল শোঁভাধাত্রীদিগকে বলগ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া 
হইত। ইগাতে সকলেই এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, বিদ্রোহ ঘোষণার 
জন্য সকলে ব্যাকুল হইয়| উঠিল। নেতারাও আর তাদের দাবীকে 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না । তখন বুটিশ সরকারের উচ্ছেদের ক্ষন 
বিদ্রোহ ঘোষিত হইল এবং থানা ও সরকারী ভবনসমূত দখল করিয়। 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে জনগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। মভিষাদলে 
পোষাক পরিহিত প্রায় ২০,০০৯ শ্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট শোঁভাধাত্রা 
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২৯শে আগষ্ট তারিখে থানার সন্মুস্থ এক প্রান্তরে গিয়া সমবেত হইল 
এব" সেখানে জেলা ম্যাঁজিষ্টেট ও তাহার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর অন্মুথেই 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক প্রন্তাঁব গ্রহণ করিল। ক্ষিপ্ত জেলা! ম্যাজিষ্ট্রেট 
তখন সভার চারি জন প্রধান বক্তাকে গ্রেপ্তারের জন্ত আদেশ দিলেন। 
পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্রার করিতে গিয়া জনগণের নিকট হইতে বাধা 
পাইল | ম্যাজিষ্টেট তখন জনতার উপর লাঠি-চাঁর্ষের হকুম দিলেন__ 
কিন্ত কনষ্টেবলগণ সে আদেশ পালন করিভে অগ্রসর হইল শী। অগত্য। 
5বুদ্ধি ম্যজিষ্টেট দলদল লই'া! প্রস্থান করিরা কোনও মতে মান বাঁচীইবাঁব 
চেষ্টা করিলেন | 

'মদিনীপুরে চাউলের 'অভাঁব থাক! সন্ত্েও “পোঁডামাটি” নীতি 
সফল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন চাঁউল-কলের মহিত ব্যবস্থা করিয়। 
গোপনে সেখান হইতে বাঠিরে চাউল চালান করাইতেছিলেন। ৮ই 
সেপ্টেম্বর দাশীপুর এবং তাহার আশ-পাঁশের অঞ্চলের লোকেরা এই 
বিষ জানিতে পারির1 চাউল রপ্তানী বন্ধ করাইবার জন্য কৃতসক্কল্প 
হইল এবং প্রায় হাজার ছুই লোক চাঁউল-কলের নিকট সমবেত ভইল। 
ভাঙার! জানাইল বে, ধান্য চালান বন্ধ করার প্রতিশ্বতি না দিলে 
তাহার! স্থানত্াযবাগ করিবে না । মিল-মালিকগণকে এই রপ্তানীকাধ্যে 
সাহাব্য করিবার জন্য একজন পুলিশ অফিপাঁরের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র 
কনষ্টেবলগণ তথায় হাজির ছিল, তাহারা তখন সমবেত জনগণের উপর 
ধটলিবর্ষণ সরু করিল। ইহার ফলে তিনজন নিহত এবং অনেকে 
আহত হইল। নিরস্ত্র জনতা গুলির মুখে তখনকার মত স্থানত্যাগ করিল 
এবং 'পরবন্তী নির্দেশ লাভের জন্য দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করিল দূরবর্তী 
কংগ্রেম কার্দ্যালয়ে। সংবাদ পাইয়! প্রায় জন পঞ্চাশ কংগ্রেসকন্থী সহ 
চাকার ছয়েক গ্রাম্য লোকের এক বিরাট জনতা যাত্রা করিল ঘটনাস্থল, 
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অভিমুখে | আরও সশস্ত্র পুলিশও ইতিমধোই সেখানে গিয়া উপস্থিত 
হইয্লাছিল। কংগ্রেসকশ্মিগণ সেখানে ' গিয়া ধাম্য চালান বন্ধ করিবার 
দাবী জীনাইলেন এবং পুলিশের গুলিবর্ষণে যে তিনজন নিহত হইয়াছিল, 
তাহাদের মৃতদেহ প্রার্থনা ক রলেন ৷ বহু বাদান্ুবাদের পর পুলিশ মৃত- 
দেহগুলি তমলুকে শবন্বাঁবচ্ছেদ পরীক্ষার পর অর্পণ করিতে সম্মত হইল। 
শেষ পর্যান্ত পুলিশ কিন্তু আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া মৃতদেহগুলি 
নদীতে নিক্ষেপ করে । গ্রামবাসিগণ কে নও মতে উহা জানিতে পারিঘা 
নদ্লী হইতে খ্রগুলি উদ্ধার করিয়া এক শোক্ষাত্রার ব্যবস্থা করে। পুলিশ 
তখন পুনরায় বলপ্রয়োগে মৃতদেহগুলি ছিনাইয়! আনে এব* একটিমাত্র 
চিতায় সেগুলির সকার করে । 

ইহার পরদিন এক বিরাট সশন্ত্র বাহিনী লইয়! জেল| ম্যাজিষ্টেট উক্ত 
অঞ্চলের কয়েকথানি মগিয়! হানা দিলেন এবং প্রায় দুইশত লোককে 
গ্রেপ্তীর করিলেন। তাহাদিগকে আনিয়| কোনও থাগ্য ও পাশীয় না 
দিয়া গ্রীক্মকালের প্রচণ্ড সুষ্যতাঁপে সারাদিন বসাইয়া রাখা হয়। শেষ 
পর্যান্ত তাহাদের মধা হইতে ১৩ জনকে বিচারার্৫থ চালান দেওয়া হয় এবং 
এই ১৩ জনের দেড় হইতে ছুই বৎসর পধ্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের হয় 
কারাদণ্ড। জনসাধারণ এই ঘটন! ভুলিয়া যাঁয় লাই। তাহার! ক্গদত। 
করায়ত্ত করিবার পর মিল-মালিকগণকে ঘেরাও করে এবং তাহার৷ জন- 
সাধারণের কাছে নতি সম্বীকারে বাধা হয়। ধাস্ত চালান দেওয়ার জন্য 
তাহারা ষাঁপ চায় এবং ভবিষ্ততে আর কথনও গ্রর্প না করিতে গ্রতিষকতি 
দেয়। গণপঞ্চান্নেৎ তাহাদের ২০০০২ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং উষ্ 
হইতে ১৫**২ টাক নিহত বাক্তিগণের পরিবারবর্গকে প্রদান কর! হযব। 

তজলুক মহুকুষ! ও তংপার্খববর্থী অঞ্চলের নেতৃবৃন্ম ২৭শে সেপ্টেখগ 
তারিখে এক গুপ্ত বৈঠকে সমবেত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে খানা, 


২২২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


,আদালত-গৃহ প্রস্তুতি সরকারী ভবনদমূহ দখল করিয়| তাহার উপর জারী 
পতাঁক| উড্টীন করিতে হইবে । হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক লইয়। গঠিত 
বিদ্যুতবাহিনী ইছার পরদিনই কর্মতত্পর ইয়া উঠিল। বড় বড় গাছ 
কাটিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া, নেতু ধ্বংস করিয়া এবং টেলিগ্রীফ- 
টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া, পোষ্টগুলি উপডাইয়া ফেলিবা তমলুকের 
সহিত বহির্জগতের ধোগাঁযোগ রহিত করা হইল। লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ 
অগ্রাহা করিয়া দ্রিন দু'য়েকের মধ্যেই তিন-চারিটি থান! অধিকাব করিয়া! 
সেগুলির উপর উত্তোলিত করা হইল জাতীঘ পতাঁকা। পাঁচটি বড় বড 
শোতভাধাত্রা ২৯শে তান্রিখে পৰিকল্পনা অন্ুঘায়ী বিভিন্ন দিক হইতে মহকুমা- 
শহর তমলুকের দিকে অগ্রসর হইল । জনতা থানার নিকটবন্তী হইলে 
পুলিখ তাহাদের উপর নির্দয়ভাবে লাঠি চালাইতে থাকিলেও সন্বল্পবদ্ধ 
জনত| তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া! অগ্রর হইতে লাগিল। তখন শোতা।- 
থাত্রীদ্রিগের উপর পুলিশ ও মিলিটারি স্থরু করিল গুলিবর্ষণ। ইহাতে 
কিছু লেক চলিয়া [গল বটে, কিন্ত ধাহারা শোভাবাত্র! পরিচালনা 
ঝকবিতেছিলেন, তাহার! পিছু না টিয়া অগ্রসর হইতেই লাগিলেন । 
গুলিতে বুলোক ইতীহত হইল । রামচন্দ্র বেবাকে সাংঘাতিকভাঘে আহত 
শবস্থায গ্রেপ্তার করিধা থানায় লইযা যাঁওয়। হইল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
তিনি ঘানায় পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার সামশন্য জ্ঞান 
ফিবিরা আসিল, তথন তিনি টলিতে টলিতে রক্তাক্ত কলেববে কোনও মনে 
থানীর বাহিবের দিকের দরভাব নিকট পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়। গেলেন । 
জেও্খুন হইতেই তিনি তাগাব অপর সঙ্গীদিগকে ডাক্ষিবাব ভঙ্গীতে চীৎকার 
করিয়া বলিলেন--"এই যে আমি থানায় এসেছি-_-থানা দখল-হয়েছে 1” 
কথ্টাঞুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই, ভিপি পড়িয়। যান শ্ুবং 'মবিযি্ছে শৃভামুখে 
পৰ্ধিতহইম'।:-" 
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মাতজিনী হাজরা 


এই সকল শোভাযাত্রার একটিতে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়ঙ্ক। মাতঙ্গিনী 
হাজরা । ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার অভিনব আত্ম" 
বিসর্জন এক অপূর্ব মহিমায় সমুজ্জল। তমলুক মহকুমা-শহরের থানার 
দিকে উত্তর দিক হইতে নে শোভাবাত্রাটি অগ্রসর ছইতেছিল- তিনি 
ছিলেন তাহাঁরই মধ্য | সৈম্গণের প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে শোভাঁযাপ্রিগণ 
সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। সেই সময় লক্ষমীনারায়ণ দাম 
নামক জনৈক বালক অগ্রপর হইয়া! একজন সৈষ্টের নিকট হইতে তাহার 
রাইফেল কাড়িনা লইলে নির্দিয়ভাবে তাহাকে প্রহার কর! হয় । মাতঙ্গিনী 
হাঁজরা তখন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া সৈম্ভদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করেন এব' তাহাদিগকে নিবুন্ত করিবার প্রয়াস পান। তাহার অটুট 
দটতাঁ ও সাহস দর্শনে লৈম্তগণ কিছুক্ষণের জন্য ঘেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে 
এবং পিছু হটিয়! বাধ, কিন্ধ পরক্ষণেই তাহার প্রতি তাহার! গুলিবর্ষণ 
কবে। বেত্ন্তে মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকাটি ধারণ করিয়ীছিলেল, তাহা - 
গুলির দ্বত্। সাংঘাতিকভাবে আহত তয়। মাতঙ্গিপী তথাপি পঙতাকাটি 
দুঢভীবে ধরিয়া থাকিয়া নৈম্তগণকে অন্রোধ করিতে লাগিলেন যাহাতে 
ভাত্রতীয় হইয়! তাহারা ভারতীয়গণের উপর গুলিবর্ষণ না করে এবং চাকুরি 
ত্যাগ করিয়া তাহারাও স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করে । ইঠডিমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত আর একটি গুলি আসিঘ তাহার ললাট ভেদ করিয়। যায় এবং 
ভৃপতিত ভইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নৃত্রামুখে পতিত হন। তীহার মৃত্ধার পরও 
দেখা যার যে পতাকাটি,তিনি দৃঢ়হন্তে পূর্ববেরই মত ধারণ করিয়া আছেন । 
তাহার মনকে চারিদিক প্রাবিত হইতে লাগিল। একজন সৈচ্ঠ ছুটিয়] গিয়া. 
লাখি মারিয়। পতাকাটি ফেলিয়। দিল। দেখ! গেল বে, মাতজি নীর ক্জাগুশেন 
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পাশে লক্ষীনারাঘণ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের মৃতদেহও পড়ি ' 
আছে। ইহার পর সৈন্ভগণ সমগ্র স্থানটি পাহার! দিয়া রাখে এবং 
আহতগণের মধ্যে বাহারা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছিল, তাহাদেরও 
শুশঘ! করিতে কাহাঁকেও নিকটে যাইতে দেয় না। 

দুর্ধর্ঘ জনসাধারণ কিন্তু কিছুতেই শায়েস্তা হইল না । সকল বাঁধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিয়। তাহার! কাধ্য চালাইতে লাগিল । মেদিশীপুরে আন্দো- 
লনট! প্রবল হইল কাথি এবং তমলুক মহকুমাতেই । থানা, পুলিশ-ফাড়ি, 
ড।কঘর, ইউনিয়বন-বোর্ড অফিস, মদের দোকান প্রভৃতি জনসাধারণ আগুন 
দিয় পুড়াইঘ্ব! দিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ধ্বংস করিয়া দেওয়া 
হইল, কোন কোন সরকারী কর্মচারীকে লোকে গ্রেপ্তারও করিল । এই 
সময় ১৬ই মেদিনীপুরের উপর দিয়া বে প্রচণ্ড ঝঞ্চ। প্রবাচিত 
হইয়। যায় এবং তাহার সহিত যে বন্ঠার প্রাবন ঘটে, তাহাতেও-- প্রারুতিক 
দুর্ধ্যোগ এবং সরকারী অত্যাচারের মধ্যেও মেদ্িনীপুরবাসীদের মনোবল 
ভাঙ্জিরা পড়ে নাই । অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত এমন স্তরে গিয়া পৌছাইল বে, 
কোন কোন অঞ্চলে বুটিশ-শাসন-কর্তৃত্ব একেবারেই ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল। 
১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল তাঅলিপ্র জাতীয় সরকার । 
উত্ত। সরকারের জন্য একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাকে 
বিভিন্ন বিষদ্নে সাহাঁষা করিবার জন্তু কজন মন্ত্রীও নিযুক্ত হইলেন। এই 
সরকারেক্ অধীনে বিভিন্ন থানা-এলাকায় আরও কতকগুলি অধীন শাঁদন- 
কেন্ত্র গঠিত হয়। পূর্বে গঠিত বিছ্যুত্বাহিন্ী এই সরকারের নিয়দিত 
সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। বিচারকাধ্য, শাস্তি-শৃতঙ্খলা রক্ষ! ইত্যাি 
সমুদ্ধয় বিষয়ই হুশ্ঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে । আর্ত ও দুঃস্থ 
ব্ক্কিদিগকে থাস্ত, বস্ত্র ও ওষধপত্র বিতরণ করিয়া জাতীয় সরকার 
জপগরণর গ্রতৃত সেবা করেন। 
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এই আন্দোলন দমনকল্লে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ব্যাপকভাবে দমননীতি 
চাঁলাইতে থাকেন । নানা হানে সৈম্গণের ছাউনি পড়ে। পুলিশ ও 
মিলিটারির রাজত্ব সরু হইয়া যা । গুলি চালনা যেন সাধারণ ব্যাপার 
হইয়। ধাড়ান্ব এবং বিভিন্ন স্থানে যে কত লোক হতাহত হয়, তাহার হয়না 
নাই। শুগাগণকে উহ্মমাহ দিয়া সৈম্তগণ তাহাদের সহিত একবোগে 
লুটপাট চালার, লোকের ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়! পুড়াইয়! দেয়। এই- 
ভবে লক্ষ লক্ষ টাকাব সম্পত্তি নষ্ট করিয়। দেওয়া হয়। পাইকারি 
জরিমান। আদায় কর] হয় বু স্থানে । প্রয়োজন হইলে বিমান হইতেও 
পর্যবেক্ষণ কার্য চালান হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিত1 কেহই এই পীড়ন হইতে 
রেহাই পান্ন নাই । সৈন্কগণ বনু স্থানে বছ নারীকে ধর্ষণ করে। মেদনী- 
পুরে অনুষ্ঠিত নারকীয় অত্য।চার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখে চুণকালি লেপিয়। 
দিল। 


আসামের বিশ্ব 


আগষ্ট-বিপ্রব ভারতের সকল প্রদেশেই সুরু হয় এবং উহার ঢেউ গিয় 
আসামেও পৌছায় । আসামের সকল কংগ্রেস নেতাঁকেই গ্রেপ্তার করা 
হয়। শোভাযাত্রা গ্রততির উপর পুলিশ বেপরোয়| লঠি চালাইতে থাকে । 
দারং জেলার অন্তর্গত গোপুর থানা-ভবনে জাতীয় পতাকা! উত্তোলিত 
ফরিবার উদেশ্তে ২০শে সেপ্টেম্বর একদল লোক অগ্রসর হইলে পুলিশ 
তাহাদের উপর খুলি চালায় । ইহার ফলে বছ লোক আহত এবং কনক- 
লত1 নামী জনৈক মহিলা নিহত হন। কনকলতার হত্ত হইতে জাতী 
পতাকাটি লইয়া অপর একজন থানার দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাকেও 
লি করে। প্রবল গুলিবর্ষণকে অগ্রাহা করিয়া শেষ পথ্যন্ত কয়েকজন 
গিয়া! থানার উপর জাতীয় পতাকা উড্ভীন করিতে সমর্থ হন'। 

১৫_ছি 
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উক্ত দিবসেই ঢেকাইজুলি থানা অভিমুখেও একদল শৌভাষাত্রী 
অগ্রসর হন। ফুলেশ্বরী নামী একটি অল্প বয়স্ক৷ বালিকা ও আরও জন 
কুড়ি লোক সেখানে গুলিতে প্রাণ হারায় । একজন ঘুবক সকল বিপদ 
অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসব হইয়! থানার উপর জাতীয় পতাক| উড়াইয়া দেন 

-কিন্তু পুলিশের গুলিতে তিনিও সেইখানেই প্রাণ হারান। 

আসাম প্রদেশেব চতুর্দিকেই পুলিশের ও মিলিটারির অপ্যাচার চলিতে 
থাকে_বহু নর-নারী শুলিবিদ্ধ হইম়| নিহত হয় । এই সকল অত্যাচাবেৰ 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য তেজপুর শহরের ময়দানে এক জনসভা 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। পুলিশ ও সৈন্বাগণ উক্ত সভ। আক্রমণ করিয়। 
যথেচ্ছভাঁবে লাঠি ও গুলি চালায়; ইচাঁর ফলে বু লোক আহত হয়। 
শত অত্যাচার সহা করিয়াও আসাম প্রদেশের অধিবাসিগণ আগষ্ট-বিপ্রবে 
উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। আঁসামেও রেলের লাইন তুলিবা ফেল! 
হয়, সরকারী ভবনসমূহ আক্রমণ ও ধবংস কর] হয় এবং সৈম্-শিবাস ও 
বিমান-ঘটি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বুটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায বিদ্বু সৃষ্টির 
চেষ্ট! কর! ঠয়। 


বোম্বাই প্রদেশের আন্দোলন 


বোস্বাই প্রদেশের শের সাতরা ছেলায় আন্দোলন বেশ ব্যাপক আকার, 
গ্রহণ করে। উক্ত অঞ্চলে ও গ্রাম্য এলাকাগুলিতে কাছারি হইতে শাসন” 
কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। তথাকার জনসাধারণ অহিংস থাকিয়া শাস্তিপূর্ণ 
উপাষে কাছারিগুলিতে সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিতে সঙ্কল্প করেন। 
তদনুযায়ী ২৪শে আগ তারিথে বহু লোক করাদগ্রামের কাছারিতে গিয়া 
িত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে উহা বদ্ধ হইয়া! যাঁয় এবং সত্যাগ্রহীর। তথায় 
াতীয় পতাকা উডভদ্রীন করে. সরকারী কর্ণচারিগণকে অহরোধ করা 
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হয় যে তাহার! যেন আপনাদ্দিগকে জনগণের সেবক বলিয়া মনে করেন। 
নেতৃস্থানীয় একজন সত্যাগ্রহীকে সেখানে গ্রেখার কর] হয়। যাহা হউক, 
এইভাবে আরও কয়েকটি কাছারিতেও সভ্যাগ্রহ্নের কাঁজ নিব্বিগ্বেই 
সম্পন্ন হয়। 

কিন্তু ভাদুজ নামক গ্রামের কাছাবিতে একদল লোক সত্যাগ্রহ করিতে 
যাইলে কর্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সহম্রাধিক লোক লইয়া 
গঠিত শোভাষাত্রা যখন কাঁছারির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন 
পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। উপধু'পরি কয়েকটি 
গুলির আঘাত পাইয়। সত্যা গ্রহীদলের নেতা পতাকা হস্তে শেষ শঘ্যা গ্রহণ 
করিলেন এবং আরও কষেকজন হতাহত হইল। নিহতদের মধ্যে ছুইটি 
বালকও ছিল। পুলিশ মৃতদেহগুলিতে পদাঘাত করে। 

ইহাঁর পর পুলিশ ব্যাপকভাবে উক্ত অঞ্চলে তল্লামী চালায়, বহুলোককে 
গ্রেপ্ার করে এবং লোকের উপর অত্যাচার চালাঁইতে থাকে; কিন্ত 
তথাপি ইসলামপুর গ্রামের কাছারিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ করিবার পরি- 
কল্পনা কর! হয়। সেখানে সত্যাগ্রহ করিতে গেলেও পুলিশ গুলি চালায় 
এবং বহু লোক হতাহত হয় । দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সাতারার আন্দোলন 
পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিক হইতে সাতারার 
আন্দোলন অন্য পথ ধরিল। গ্রাম্য কাছারি, রেলষ্টেশন, ডাঁক-বাংলো 
ইত্যাদিতে আগুন ধরাইয়া সেগুলি পোড়ান হইতে লীগিল এবং সমগ্র 
লাতারা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধবংস কর! হইল । কয়েক স্থানে মাল- 
গাড়ীকে লাইনচ্যুতও কর! হইল। এইরূপ কার্যকলাপ সাতার! জেলায় 
১৯৪৩ সালের মাঁঝামাঁঝি সময় পর্মাস্ত চলে। 

গুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া আন্দোলন, 
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পবিচালিত করিবার জন্য শত শত কর্মীকে তখন আত্মগোঁপন কবিয়া 
থাকিতে হইয়াছিল । পুলিশ বন্ৃ চেষ্টা কবিযাঁও ষ্ঠাভার্দিগকে খু'গিযা 
বাহির কবিতে পাবে নাই। এই সকল আত্মগোপনকা বী কন্মীকে খু জবা 
বাহির করিবাব জন্য গভর্ণমেণ্ট গুপ্ত এবং ছুষ্ুপ্রকৃতিব ধু লোককে চত্র 
নিধুক্ত কবেন। বাবুবাঁও দেশমুখ নামক কুখ্য।ত একজন গুণ্ডা এহ সকল 
চবেব অন্যতম ছিল। একদিন একজন কংগ্রেস কন্ীব অদ্বোণে একদল 
পুলিশসহ সে তাহাঁব বাঁটাতে ঘা এবং উক্ত কংগ্রেপ বন্মীল পত্রীতক 
কযেকটি অশ্লীল কথা বলিঘা অপমানিত কবে । এইভাবে গুপ্ত গুঞ্চচণদের 
উৎপাতে সেখানকাঁব ভদ্র অধিবাসীদেব বসবাস ছুঃসাধা হ'যা উঠে। 
কম্মিগণ তখন এই গুণা-উৎ্পাত দমনের জন্য বদ্ধপবিকব হন। উপশোক্ত 
ঘটনার দ্িনকষেক পবেই একদিন বাবুবাঁও দেশমুপ «ব মৃনদেহ পণ্খব 
ধাবে পড়িযা থাকিতে দেখা বান। তাঙাব হাত ও প1 দেহ হইতে বিচ্ছিনু 
করিষা ফেলা হইয়াছিল । 

সাতাঁবা জেলাব নাঁন! স্থানে বহু টাকা পাইবাঁবি জবিমান| ধাধ্য করবা 
হয় এবং তাহা 'আদায কন! হইতে থাকে পাশবিক পাঁওনেৰ দ্বাবা। 
স্্রীলোকগণকে বেত্রীঘাত, জনগণকে গুলি কবিঘা *দচ্ছ হও সাতাবা 
জেলায নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া কাডায | এই উতা|চাবউৎ্পীড়নের 
মধ্যেও সাঁতাঁবাব অধিবাসিগণ অটুট সঙ্কল্প লইযা ভাঁশীষ সবখাব প্রতিষ্ঠিত 
করে। এই সবকাব পরম বোগ্যতাব সহিত ক্ছু দন সাভারার শাসন- 
ব্যবস্থা পরিচালিত করেন । 


বিহারের বিদ্রোহ 


বিছারেও আগষ্-আন্দোলন পূর্ণনাত্রায় চলিতে পাকে। ১১ই আগষ্ট 
সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পত্ক! উদ্ধোলিত করবার অস্ত পাটনার 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২২৯ 


ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ত্যাগ করি! রান্যাঘ্ম সমবেত হয় এবং পাঁটনা 
হাইকোর্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার! 
হাইকোর্টের উপর হইতে বুটিশ পতাক] নামাইয়। জাতীয় পতাকা উডভ্রীন 
করিবার দাবী জনার। প্রধান বিচারপতি 'অশ্লীতিকর অবস্থা এড়াইবার 
জন্য তাহার এক কঁশ্ম্চাবীকে দিয়া ছাদের অভররোধ রক্ষা করেন। 
অতঃপর ছাত্রগণ বিচার প্রদেশের আইন-পরিবদ ভবনে পতাঁক। উড়াইবারু 
হগ্ঠ নেখানে গরিঘ্া উপস্থিত হয় । একদল ছাব যখন জাতীয় পতাকা 
ইরা পরিষদ-ভবনের উপর উদিতে আরস্তভ করে, তখন পুলিশ গুলি চালায় 
'এবং ভাঙার ফলে নাহ জন নিহত হন। 

হহার পর জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়] উঠে এবং নানাস্থানে অবস্থা আয়ত্বের 
বাঠিরে চণিব। বার | ১২হ আগ হাজার হাঙ্গার লোকের এক বিরাট 
পিক্ষু জনতা পাটনার পিভিন্ স্থানের টেলি গ্রীফ-টেলিফোন সংযোগ ধ্বংস 
কির। ফেলে। নকিপুর জেলের সম্ঘুথে উপস্থিত হইয়া! এই জনতা বুটিশ- 
বিরোধী নানা প্রকার ধবনি দিতে থাকে এবং পুলিশের সঠিত তাহাদের 
কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এক খণ্ডদৃদ্ধ হরর । নীঁনাস্থানে ডাকঘর প্রত্তি সরকারী 
ভবন আগুন ধরাহরা পোড়াইয়। দেওর়। হয় । পুলিশ ও মিলিটারির 
গুলিবর্ষণে খিহার প্রদেশে বহুলোকের মৃতু ঘটে । আন্দোলন তথাপি 
চলিতেই থাকে। বহস্থানে বৃটিশ-শাসন ভাঙ্গিরা পড়ায় জনগণই আপনাদের 
গণরাজ প্রতিষ্িত করে। 

পাটনা শহরের কর্তৃত্ব সৈন্যগণের হন্তেই তুলিয়! দেওয়1 হয় । পরিচয়- 
পত্র ব্যতিরেকে লান্ধা-মাইন বলবৎ থাকার প্রাক্কালে লোক চলাচল নিষিদ্ধ 
হয়। শহরের বহু সম্মানার্থ ব্যক্তিকেও বন্দীশিবিরে আটক করিয়া শাস্তি 
দওয়া হয়, অথবা প্রক্বোজনমত তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় রান্তার জঞ্জাল 
গরিষ্কার করিতে । ঘটনার কোনও প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া? মাত্র 
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সরকারী বিবৃতি মুদ্রিত করিবার নির্দেশ দেওয়ার ফলে সংবাদপত্রগুলি 
লরকারী বিবরণ ছাপিতেও অস্বীকার করে। 

বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও উত্পীড়নের দ্বারা বহু টাঁক। 
পাইকারি জরিমানা আদায় করা হয়। বহুলোককে অত্যাচারের ভয়ে স্থানে 
স্থানে ঘর-বাঁড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেও হয়। নারীগণও সৈম্থদের 
হান্তে নিগৃহীত 'ও লাঞ্ছিত! হন। আগষ্ট-আঁন্দোলন উপলক্ষে বিহাব প্রদেশে 
ছয় শতাধিক লোক গুলিতে প্রাণ হাবায়। জনসাধারণ তৎসত্বেও 
সরকারেব নিকট নতি স্বীকার করে নাই। 

মুক্ষপ্রদেশে এই আন্দোলন দমনকল্পে ঘরবাড়ী খাঁলাইয! লুটপাট চালান 
হয়, মহিলাদ্দিগকে পথে ছাঁড়িয! দেওয়া হয় বিবস্ত্র কবিয়া। বালিয়া ও 
বাইরিয়ায় গুলি চালাইয়! পুলিশ বথাক্রমে ৪০ ও ২০ জনকে নিহত করে। 

আগষ্ট-বিগ্রব ভারতের অন্তান্ঠ অঞ্চলেও তীব্র আকার ধারণ করে এবং 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অমান্বষিক অত্যাচার-উতপীডনের দ্বারা তাঁচা দমন করিতে 
চেষ্টা করেন। বিষ্বাল্লিশের বিপ্লবের সম্যক ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস আগিও 
রচিত হয় নাই। সংবাদ গ্রকীশেব পথে বিছু স্থষ্টি করিয়া কর্তৃপক্ষ ইহার 
বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা রোধেব জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । এমন 
অপূর্ব গণ-অত্যু্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। 

বুটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চাঁচ্চিল ইংলগ্ডের পালামেণ্ট 
মহাঁনভাকে ভৎকালে আশ্বাল দিষা সদস্তে স্মরণ করাইয়া! দিয়াছিলেন যে, 
যুদ্ধ উপলক্ষে বহুদংখ্যক ইংরাজ সৈম্ত ভারতে অবস্থান করিতেছে, স্বতরাং 
কংশ্রেলনেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এবং আগষ্ট-আন্দোলনের জন্য ইংরাজজাতির 
চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই; অর্থাৎ কিনা প্রয়োজন হইলে এ 
বহুসংখ্যক সন্ত অশান্ত ভারতবাসীদ্িগকে শায়েস্তা করিতে পাঁরিবে । 

1হ। হউক, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধ চলিতেই লাগিল-আর ভারতে 
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চলিতে লাগিল শাসনতাস্ত্রিক অচল অবস্থা । এদিকে স্বাধীন্তা-সংগ্রামের 
অক্লাস্ত যোদ্ধা! স্রভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়া দক্ষিণ-পূর্বব 
এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহার সর্ববাধি- 
নায়কত্বে আজ1দ-হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব সীমান্তে আঘাত হানিতে 
থাকে। সে এক গৌরবময় ইতিহাস । 


আজাদ-হিন্দ ফৌজ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান-এর যোগদান 


অক্ষ-শক্তির অন্যতম অ'্ণাদার জাঁপাঁন যখন দ্বিতীয মহাযুদ্ধে ঘোগদান 
করিল, মগাধুন্ধ তথন পিস্বৃত হইয়া পড়িল পৃথিবীর অন্যতম সুদূর প্রান্তে । 
১৯৪১ সালের শেব দিকে জাপান যুদ্ধ ঘোষণ] করিল ইংলগু ও আমেরিকার 
বিরুদ্ধে । স্্দূব শ্রাচ্যে ইংলগু ও -আমেরিকার স্থার্থ ও প্রভাব ছিল 
বথেছ এবং হাহ।র ফলে জাপানের আশানরূপ স্বার্থ ও প্রতৃত্ব বিশ্তারে বিশ্ব 
ঘটিতেছিল। তাই ইউরোপের ফুদ্ধ বখন 'এক সঙ্টপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত 
হইয়াছে এবং মিত্রশক্তি যখন সেখানে অন্তিত্ধ রক্ষা বিপন্ন তখন সেই 
স্ববোগে জাপানও স্থদূর প্রাচ্য তাহার কাজ গুছাইর়| লইতে চাহিল। 
সিঙ্গাপুরে হদৃড় ঘণটি নিন্মীণ করিয়া ইংলণ্ড ভাবিয়াছিল যে, প্রাচো 
তাহার স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও সুরক্ষিত তইয়াছে। 
সিঙ্গ(পুরের যে সহজে পতন ঘটানো! বাইবে। একথা ইংলগ্ডের স্মরবিদ্‌গণ 
বিশ্বান কবেন নাই; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পরই তাহাদের ধারণার 
অসারতা! প্রতিপন্ন হইল। জাপানীরা যুদ্ধ স্থুরু করিয়াই দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিল্সায় অগ্রদর হইতে লাগিল ক্রতগতিতে এবং একের পর আর এক 
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করিয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘণটিসমূহের পতন ঘটিতে লাগিল। এ অঞ্চলের যুদ্ধের 
প্রথম দিককার ইতিহাস ইংরাজগণের অনবরত পম্চাদপসরণের ইতিহাস 
ছাঁড়া আর কিছুই নহে । পপ্রিক্স-মফ-ওয়েলন্। এবং এরিপাঁলস্, নামক 
ইংলগ্ডের দুইটি সুবৃহৎ রণতরী জাপানী বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমায় 
বিদীর্ণ হই ১৯৪১ সালের ১*ই ডিসেঙ্গর নিমজ্জিত হইল । এখানে" 
সেখানে করেক স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কষেকটি লড়াইয়ের পর ১৯৪২ সালের 
১৫ই ফেকরারি ইংবাঙ্গ দেনা-নারক জেনারল এ-ই পীপিভ্যাল সিঙ্গাপুরে 
বিনাসর্রে জাঁপ-সেনাপতি জেনারল তোৌঁমোধুকি ইয়াম।সিট|ব লিকট 
আত্মসমর্পণ করিলেন । 

চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট-এর প্রথম ব্যাটালিয়ানেব কিছ সংখাক সৈন্গ 
লেঃ কর্ণেল এল-ভি ফিজপ্যাটি,ক স্ ভিতর! রণাঙ্গনে জাঁপাণী আক্রমণের 
মুখে তাগাদের মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভক্ত নিচ্ছিন্ন দলে 
মোহন সিং এবং হাবিলদার শরণ সিং প্রভৃতিও ছিলেন । মেজর ফজিয়ারার 
নিকট উক্ত দলটি আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। 


আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পন। 


' বৃটিশের আন্তর্জাতিক সঙ্কট-মুহূর্তে তাহাদিগকে চরম আঘাত হীনিষা 
ভারতের হত স্বাধীনত। পুনরুদ্ধারের চিস্তা এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ও সুদূর প্রাচো অবস্থিত বহু তারতীর নেতাঁর মনেই উদ্দিত হইয়াছিল এবং 
জাপানীদের অগ্রগতির সহিত সামগ্রস্য বিধান করিয়া যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় 
সৈম্ভগণকে লইয়া ভারতকে মুক্ত করিবার জন্ত একটি আজাদ-হিন্দ ফৌজ 
বাহিনী গঠনের সস্ভাব্যতার বিষয়ও তাহারা চিন্তা করিতেছিলেন। 
জাপানীর! থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলে এই উদ্দেশ্টে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, 
নী ভ্রীতম সিং প্রভৃতি ব্যাঙ্ককের নেতৃস্থানীয় ভারতীর়গণ এ সগ্থন্ধে 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৩৩ 


জাঁপানীদের সহিত সংবোগ স্থাপন করেন। জাঁপ-অধিরূত অঞ্চলগ্ুলিতে 
যাঠাঁতে ভারতীয়গণের সম্মান, নিরাপত্তা ইত্যার্দি বজায় থাকে, সে ন্ট 
ভারতীম়গণকে সঙ্বপদ্ধ করিবার মানসে ইহার পর জ্ঞানী প্রীতম সিং 
জাঁপানী অগ্রবন্থী সৈল্গবাঠিলীর, সভিত অবস্থান করিতে থাকেন। 
টেকিওতে রাসবিহ।ধী বস্থুও এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। 
মে।5ন সিংকে পাইয়া জ।প-কন্ঠুপক্ষ উৎফুল্ল হইলেন এবং তাহারা মোহন 
লিংকে মদ্ধণনী ভার হীঘ সৈন্গগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়। ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
ভপাশীদের সঠিভ পাশাপাশি সংগ্রাম চালাইতে অন্ররোধ করিলেন । 
ক্কাপানভ|বে এব" ভাবতের স্বাধীনতা 'অর্ভঞনের জন্যই কেবলমাত্র এইরূপ 
কা সপ্তব হইলে মোহন পিং হাতে সম্মত হহইলেন। বে সকল ভারতীয় 
নৈহ বুটিশ-কতপলের দ্বারা পরিতান্ হইয়া এখানে-ওখানে বনে-জঙ্গলে 
পণাধন করিন্নাছিল, ভাগাদিগাকে পুনরার একত্রিত ও সঙ্খনদ্ধ করিয়া এ 
সন্থন্ধ প্রাথমিক কামা।দি সম্পন্ন করিতে ঠিশি উদ্যে|গী হইলেন । এইভাবে 
মালন্র সুন্দরের রাগধাশী কুয়ালালামপুর জাপাশীদের দ্বারা অধিরূত 
উবু সুর্ধহ হিলি আর ১০০২ ছারহীয় সৈশত সংখ রি 
ফেলিলেন এবং ১৯৪২ সালের জায়ারি মাসে তিনি কুয়ালালামপুরে 
একটি অস্থায়ী আছাদ-হিন্দ ফৌদ্র বাহিনী সংগঠিত করিলেন ।] 
১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুরারি পিঙ্গাপুরের পতল ঘহট-প্রেবং সিঙ্গাপুর 
আক বিভিন্ন স্থান হইতে তারতীর সৈন্গ ও অফিসারদ্দিগকে রা ও 





বিভাগের একজন রা ্ীফ-অফিসার কর্ণেল হাণ্ট মেখানে আনুষ্ঠানিক" 
ভারে উক্ত ভারতীয় সৈগ্ভ ও অফিলারগণকে জাপ সামরিক-কর্তৃপক্ষের 


২৩৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


প্রতিনিধি মের ফুজিওয়ারার হস্তে অর্পণ করেন এবং মেজর ফুজিওয়ারা 
'আবার তাহাদিগকে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন 
মোহন শি"-এর হস্তে অর্পণ করেন । অতঃপর উক্ত পার্ক-এ এক স্ভ। 
হয়। তাহাতে মোহন সিং তখনকার আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া! 
সকলকে জানান যে, ইংরাঁজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার স্বর্ণ 
স্বযৌগ সমুপন্থিত; স্থতরাং সকল ভারতবাসীরই ইংরাঁজকে বিতাড়িত 
করার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারতবামীদের চেষ্টা-বত্ব এবং 
জাপানীদের সহায়তায় যে এরূপ একটি কঠিন কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, 
সে বিষয়ে তাহার বিশ্বীসও তিনি ব্যক্ত করিলেন | জ্ঞানী প্রীতম দিংও 
এই বিষয়ে তাঁহার সর্ববিধ সাঁচায্যের প্রতিঙ্ষতি দিলেন । গুচুর উৎসাহ- 
উদ্দীপনার মধ্যে দেদ্দিনের সভা শেষ হইল। 

ইহার পর ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে এই সকল সৈম্ভ ও 
অফিসারগণকে বিভিন্ন ক্যাম্প-এ প্রেরণ করা হয়। সিঙ্গাপুরে প্রায় 
৬৯,০০০ হাজার এবং সমগ্র মালয়ে আরও প্রায় ১৫,০০০ ভাজার ভারতীয় 
মৈন্য ও অফিসার এই সময় ক্যাপ্টেন মোহন দিং-এর অধীনে থাকে। 

মার্চের প্রথম দিকেই মালয়ের নেতৃস্থানীয় ভারতীয় অধিবাসী ও 
সামরিক কর্তাগণের মধ্যে পিলাপুরে এক বৈঠক হয় এবং উহাতে জাপানী- 
দের সাহীব্য-প্রস্তাৰ এবং টোকিওতে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য 
রাসবিহারী বস্তুর আমন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থির হয় যে” একটি 
প্রতিনিধিদল টোকিও-সম্মেলনে যোঁথদান করিতে বাইকে +_ ইর_পর--- 
মাচ্চের শেষভাগে রাঁসব্হারী বন্থর সভাপতিত্বে টোকিওতে জাপান, চীন, 
থাইলযাণু, মাণয়, ্র্ধ ইত্যাদি স্থানের ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধি- 
দের এক সম্মেলন হইল । ২৮শে হইতে ৩*শে পর্য্যন্ত এই সম্মেলন চলে। 
ইহাতে স্থির হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকল্পে ভারতীয় স্বাধীনত। 





স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৩৫ 


সঙ্ব' (1110127 [1706[921101706 [.52006) নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত 
হইবে! এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয় অধিবাসিগণের একটি পূর্ণ প্রতিনিধি-সম্মেলন জুন মাসে 
ব্যাঙ্কক-এ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়! স্থির হয়। 

রাসবিহারী বস্থুর গরথম জীবনের কাধ্যকলাপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 
সবিস্তারে বণিত হইম্নাছে। ছন্ম-নাঁমে ১৯১৫ সালে তিনি ভারত ত্যাগ 
করিয়। জাপানে গমন করেন । চীন দেশ হইতে তিনি একবার ভারতবধে 
অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-বর্তৃপক্ষ তাহা পূর্ষ্েই 
জানিতে পারায় সে সমুদয় আর ভারতবর্ষে পৌছিতে পারে নাই । বুটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ইহার পর জাপ-গভর্ণমেণ্টকে অন্তররোধ করেন যে, রাসবিহারীকে 
যেন জাঁপ-পাআ।জ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ইহার ফলে জাপ-গভর্ণমেণ্টের 
আদেশে তিনি পাঁচ দিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং 
প্রায় দশ বৎসর কাঁল তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন। ইচার পর 
তাহাকে পুনরায় দেখা ঘায় জাপানে আত্মপ্রকাশ করিতে । জনৈক 
জাপানী দেশ-প্রেমিকের নিকট হইতে তিনি নথেষ্টু সাহাঘ্য লাভ করেন। 
জাপানে রাসবিহারী একটি [70151 110510011007100 ]1-070016” 
প্রতিষিত করেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় কয়েকথানি গ্রন্থ 
রচনা করিয়া প্রচার-কাধ্য স্থরূ করেন জাপানী ভাষার তিনি সংবাদ- 
পত্রও পরিচালিত করিতে থাকেন এবং তাহাতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কেই 
অধিকাংশ প্রবন্ধাদ্রি প্রকাশিত হইত। ডা: সাগারলাও-এর লেখা 
বিখ্যাত “01018 1173970095০” গ্রন্থখানিও তিনি জাপানী ভাষামব 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হওয়ার পর বুটিশ-শক্তিকে 
চরম আঘাত হানার জন্ঠ বুদ্ধ বয়সেও তিনি পুনরায় উদ্যোগী হইলেন। 

টোকিও-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুন মাসের মাঝামাঝি ব্যাঙ্ষক-এ 


২৩৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রা্ 


পুনরায় ভারতীয্ব গ্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন হইল | চীন, জাপান, ব্রহ্ম, 
মালয়, মাঞ্চুকুষে।, জাভা, বণিও, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রতি- 
নিধির! উ্গাতে যোগদান করিলেন এবং মোহন সিং-এর অধীন ভারতীয় 
ফৌজ-এর প্রতিনধিরাও উহ্াতে যোগদান করিলেন । এই সম্মেলনেই 
রাঁবিহারী স্থকে সভাপতি করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে "ভারতীয় স্বাধীনতা 
সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা হইল এব” উচ্গার অধীনে আছাদ-ভিন্দ ফৌজ-এরও 
হি হইল। 


মোহন সিং ও জাপ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ 


ইনাঁর পরই কিন্তু মৌন পিং ও তাঁর অধীন 'অন্তাঁন অফিনাবদের 
সহিত জীপাঁনীদের বিরোধ বাঁধিয়া উঠিল। ব্যাঙ্কক-সম্মেলনে জাপানী- 
দিগকে ভাঁরতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে বল| 
হয়, কিন্ত তাহাবা তাহা না করিরাই আজাদ-হিন্দ ফৌজকে ঘুন্ধে নিঘুক্ত 
করিতে চাহিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং, আজাঁদ-হিন্দ ফৌজের আরও 
কয়েকজন অফিসার এবং 'ভ।রতীয় স্বাধীনত। সঙ্ঘ*-এর বহু নেতাই কিন্ধ 
ইহাতে সম্মত হইলেন না। 

রাঁদব্হারী বন দেখিলেন বে, এই বিরোধের ফলে বুঝি সকল কিছুই 
পণ্ড হইয়া যায় । বিরোধ যাগাতে চরম পর্যায়ে না পৌছিতে পাবে, 
সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে ল/গিলেন । বিচক্ষণত। এবং ধৈর্যের 
দ্বারা তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে যখন কোনও মীমাংসাই সংঘটিত করিতে 
পাঁরিলেন না, তথন জাপানীদ্দিগকে সাময়িকভাবে খুসি করিয়া যাহাতে 
শেষ পর্য্স্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর! যায়, তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। 
জীপ-কর্তৃপক্ষের চাঁপে পড়িষা! তিনি অবশেষে মোহন সিংকে গ্রেপ্তীরেরও 
আদেশ দিলেন এবং জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ মোহন সিংকে গ্রেপার 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রা্ ২৩৭ 


করিলেন । গ্রেপ্তারের সময় মোহন সিং ঘোষণা করিয়া গেলেন ঘে, তাহার 
অধীন আজাদ-হিন্দ বাহিনী তিনি ভাঙ্গিয়া! দিয়া যাইতেছেন এবং 
জাপানীরা যাহাতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের জন্য তীহাঁদিগকে বাবার 
করিতে না পারে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে তিনি ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে 
অনরোধ জানাইলেন। 

আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীবৃন্দের অধিকাঁংশেরই গভীর 
বিশ্বাস ছিল মোহন সিং-এর উপর, স্থতরাংকাহাকে গ্রেম্তাব করা হইলে 
আজাদ-হিন্দ ফৌজে থাকিতে অনেকেই অসম্মত হইলেন। রাসবিহারী 
বস্ত্র ও আরও কয়েকজন নেতা উল্ত বাহিনীকে পুনরাধ সংগঠিত করিবার 
জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইল না। 
ভীপানীদের দেওর। অর্থে রাঁসবিহাঁবী বস্থ সকলের বেতন দিতেছেন, 
এইবপ ধাবণায় বেতন গ্রহণেও অনেকে সম্মত হইলেন না । এইভাবে 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগঠন বখন নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে,তথন সহস। 
নুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে সকল সমস্যার মীমাংসা হইরা গেল। 


স্বভাবচন্দ্রের ভারত-ত্যাগ ও দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় উপস্থিতি 


স্থভাষচন্ত্র চির-যোদ্ধা_শক্রর সহিত আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামের 
তিনি মূ্ত-প্রতীক | ভারতের কোটি কোটি নব্রনারীর অসীম দুঃখ-দারিদ্র্ 
ও লাঞ্ছনা তাহাকে চঞ্চল করিয়! তুলিত | দেশ-সেবাঁর অপরাধে জীবনের 
অনেকগুলি বৎসর তাহাকে ইংরাজের কারাগারে অতিবাহিত করিতে 
হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের শেষভাগেও তীহার বিরুদ্ধে বুটিশের আদালতে 
দুইটি মামলার বিচার চলিতেছিল--শাহাকে রাখা হইয়াছিল জেল- 
হাঁজতে। ঘিতীয় মহাযুদ্ধ স্ুকু হওয়ার পর হইতেই ভারতের বাহিরে গিছ! 
ইংয়াজের শক্রুপক্ষের আছকৃল্যে ভারতীয় বুন্ধ-বন্দীদিগকে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া 


২৩৮ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


উহা! বুটিশের বিরুদ্ধে নিষুক্ত করিবার পরিকল্পনা তাহার মনে স্থান 
পাঁইয়াছিল, যাহার দ্বারা ভারতে এই অভিশগ্ু বৈদেশিক শাসনের অবসান 
ঘটানে। ঘায়। ভারতে থাকিয়। বুটিশের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যে 
সশস্ত্র অভ্যুথানের আয়োজন বিশেষ কার্ধ্যকরী হইবে না_তাহা তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ভারত ত্যাগ করিতে হইলে জেল-হাঁজত হইতে 
নাহিরে আসা প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে তিনি জেল-হাজতে থাকা কালেই 
অনশন সুরু করিলেন । কয়েকদিন নিব্বিকার থাকিবার পব কর্তৃপক্ষ যখন 
দেখিলেন যে, তাহার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটিতেছে, তখন নিরুপাষ 
হইয়] তাঁহার! ঙাহাঁকে ছাঁড়িয়। দিলেন_ মামলা চলিতেই লাগিল । শৃভাঁষ* 
চন্দ্র জেলের বাহিবে আপিরাই গোপনে ভাবত-ত্যাগের বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলেন । যুদ্ধকালে ভারতে থাকিয়! বুটিশের বিচারে আরও কয়েক বংসর 
কারাদণ্ড লাভ করিয়! অযথ| জীবনের আবও কতকগুলি বংসর অপব্য্ন 
করার কোনও সার্থকতা তিনি খু'জিয়। পাইলেন না । সকলের সহিত ইহা'র 
পর তিনি দেখা-সাক্ষাৎৎ একেবারেই বন্ধ করিয়। দিলেন এবং আপনার__- 
এলগিন রোড বাস-ভবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এই- 
সময় তিনি য় তিনি দীর্ঘ চুল ও শ্মশ্র'ও রাখিতে ও শ্রধও রাখিতে স্বরু করেন। কেহই তখন তাঁহার 
এই আকস্মিক াকশ্মিক ভাবাস্তরের কারণ ও গৃঢ অভিনন্ধির বিষয় কিছুই জানি কিছুই জানিতে 
পাতে নাই। এই অবস্থায় সহসা ১৯৪১ সালের ২৬শে জাহুয়ারি সং বাদ 
প্রকীশিত কাঁশিত হইল যে যে, সভাষচন্্র নিরুদদি্ট হইয়াছেন। দেশবাসী ইহাতে 
যথেষ্ট কৌতুছলী হইয়া উঠ্িল_কিন্তু ইংরাজ-কততৃপক্ষ যথেষ্ট দুশিসত গ্রন 
হইলেন। 
স্থভাষচন্দ্বের এইরূপ অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধান এবং গোপনে দেশত্যাগ. 
করিয়া বাঁলিনে গিয়া! উপস্থিতি এক পরম রহন্তজালে আবৃত । এ সম্বন্ধে 
এইর৮. গুনা যায় যে, ১৯৪* সালের ডিস্ম্বের মাসের মাধামাঝি তিনি: 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৩৯ 


মোটরযোগে গোপনে কলিকাঁত। ত্যাগ করিয়া যান এবং বর্দধমানে গিয়া 
_লাজাব মেলে তাহার জন্য রিজার্ত করা একথানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় 
আরোহণ! করিয়া বাংল ত্যাগ করেন। পেশওয়ারে পৌছিয়া তিনি এক 
ব্ক্তির সহিত কখনও টাঙ্গায় চড়িা আবার কখনও বা হাটিয়া কোনও 
মতে কাবুলে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে একজন গোয়েন্দার পাল্লায়, 
পড়িলে তাহাকে কিছু ঘুস দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয়। তিনি কাবুলে 
রুশ-কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত করেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি তখন যেরূপ ধ্লীড়াইতেছিল» তাহাতে তাহারা স্থভাষচন্ত্রকে 
প্রতাক্ষভাঁবে আশ্রপ্ধ দিয়! বুটিশের বিরাগভাজন হইতে চাঁহেন নাই। 
অতঃপর জান কর্তৃপক্ষের সভিত সংযোগ স্থাপন করিলে তাহারা স্থতাষ- 
চন্দ্রকে রাণিয়ার ভিতর দিয়! বিমানযোগে বালিনে লইয়া যাঁন। বার্িনে_ 
হিটলার উ্বকে-পরম সমাদরে গ্রহণ করে; ।করেন। যে সকল ভারতীয় সৈন্ধ 
ও অফিদারু বুটিশপক্ষে লড়াই করিয়া ইতিমধ্যে ভ জার্মাদের ২ হত্তে বন্দী 
চইয়াছিল, তাহাদের লইয়া ভিনি সেখানে এক আজাদ-হিন্দ বাঁহিনী গঠন 
করিলেন এবং নিজেও উত্তমরূপে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। 

জাপান যখন ইঙ্গ-মাকিণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ1 করিল, তখন 
দ্বিতীয় মহীঘুদ্ধে উদ্ঘব হইল এক নূতন পরিস্থিতির ) স্তভাঁধচ্্ জান্মাণ 
কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাপ-কর্তৃপক্ষের সহিত দক্গিণ-পূর্বব এশিয়ায় একটি 
আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা! চালাইতে 
লাগিলেন । শেষ পর্য্স্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় "ভারতীয় স্বাধীনতা সভ্ঘ” 
এবং তাক্কার অধীন একটি আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠিতও হইল; কিন্ত 
জাপানীদের আচরণে মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়ায় উহ] তেমন কার্যকরী হইল 
না। ভারতীয় নেতৃবুন্দ বালিন হইতে ন্ৃভাষচন্ত্রকে আনাইবার জন্ত জ্বাপ- 


২৪০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


কর্তৃপক্ষকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কারণ একমাত্র তাহীরই বলিষ্ট 
নেতৃত্বে ভারতের উপর বুষ্টশ-শক্তিকে আঘাত হানা সম্ভন হইতে পারে 
এবং জাঁপানীদের সহিতও উপবুক্ত বোঝাপড়া হইতে পারে। জাঁপ- 
কর্তৃপক্ষও যখন দেখিলেন বে, মোহন সিং প্রভ্ৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়াই 
সমশ্তার সমাধান সম্ভব হইল লা এবং সমগ্র আজাদ-হিন্দ স'গঠনই ভাঙ্গয়া 
পড়িবার উপক্রম হইতেছে, তখন তীহারাও জান্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত 
কথাবাত্তী চালাইযা স্ভাষচন্দ্রকে আনয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন। 
তাহাকে আনিণার তোড়জোড় সুর হইয়া গেল। 

১৯৪৩ সালের ২৮শে এপ্পিন রাঁসবিহারী সিঙ্গাপুরে একটি মন্তেদন 
আহ্বান করিলেন । উক্ত সম্মেলনে ভিনি জানাইলেন বে, স্ভাষচন্ধের 
শীঘ্রই বালিন হহতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাগমনের সম্পূর্ন সস্তাবনা আছে 
এবং স্তাহারই উপর আন্দোলন-পরিচালনার সকল দান অপণ ক'ণতে 
প্রতিনিধিগণকে তিনি অ9রোধও করিলেন । ইহাতে প্রতিনি।ধগণ মকলেই 
বিশেষ খুপি হইলেন এখং রাদবিহারীর আন্তরিকতাতর সকলের শিশ্বাস 
ফিরিয়া আসিল। 

মকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে কু ন্ ভান্মমণ ও ভাশ-সাঁথমেখিণে 


করিয়া বিপদসম্কুল সমুদ্রপথ অকিক্রম করিয়া ভিন মাসে সুম।ার আ।স্রি। 


উপনীত হইলেন । তথা থা হউতে বিমানযোগে ঘ বাত্রা করিরা ১৯০৩ স)নের 
মাঝামাঝি সময়ে তিনি টোকিও পৌছিলেন । সেখানে জাপাশী প্রধান মন্থা 
জেনার্ল ্ল তোৌঁজোর সহিত কথাবার্ী শেষ করিয়া এং এবং বেতারে একটি 
ভাষণ দান করিয়া সতাফচন্ত্র ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে সিরা উপথিত হলেন । 
“ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ”-এর প্রধান কেন্দ্র তথন ।দ্কক হইতে স্বানান্তরিত 


০০০০০০৪০৮৭১, ” 





স্বাধীনতার রত্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৪১ 


১৫ন্তাঁজী কণ্তৃক কর্তৃত্বভার গ্রহণ 


ৃ $ঠজুলাই সিঙ্গাপুরে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় 
রাসবিহারী বন্থু নিজে পদত্যাগ করিষ। স্ুভাষচন্্রকে ১১৬ 
স্গদ-এর ভাপতিপদে প্রতিষিত করিলেন এবং আজাদ-হিন্ন ফৌজের 
সমুদয় কর্ঠৃতও উাহারই উপর অর্পণ করিল অচষ্ঠানটি অতিশয় 
মন্মস্পর্শী হইরাছিল। বৃদ্ধ রাসবিহী'রীর বিচক্ষণত। এতদিনে প্রমাণিত 
হহল। তাহার স্বদেশপ্রেমের গভীরতা সকলকে মুগ্ধ করিল। 
মভাষচন্দ্রের দশনে এবং তাঁহার দ্বার! বর্তৃত্বভার গ্রহণে উপস্থিত প্রাতি- 
শিধিমণ্ডলী ও বিরাট জনতা তাহার জয়ধ্বনি করিয়! হর্ষ প্রকাশ করিতে 
লাগিল] বছদ্ষণ ধরিম] উচ্ছ্লাসের শতরোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
য্রেইদিল হইতেই সকলে তাহাকে “নেতাজী” বলিয়া জানিল। স্থৃভাফদন্ 
অতঃপর দণ্ডায়মান হইয়া এক ন্ুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। অন্ন 
কথার সহিত তিনি বলিলেন-__ 
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২৪২ স্বাধীনতার রক্তক্ষমী সংগ্রাম 


যথাসম্ভব সত্বর একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিবার সিন্ধাত্তও এ 
সভায় তিনি ঘোষণা করিলেন। 

ঘাহ। হউক, স্ুভীষচন্দ্রের আগমন এবং তাহার দ্বার! দায়িত্ব গ্রহণের 
পর সকল সমস্যার মীমাংস! হইয়। গেল। তাহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম 
প্রতিভাই হইল সকল সমস্ত সমাধানের সহায়ক। সকলের প্রাণেই 


(১৫ উতৎ্নাহ আর উদ্দীপনা । 
ই জুঙ্খুই সিঙ্গাপুরে আর একটি সভ! হইল-__তাহাতে প্রায় পঞ্ধাশ 


হাজার ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
এই সভায় স্থভষন্র সামগ্রিকভাবে ধন-সম্পদ সমাবেশের দাবী 
জানাইলেন। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ধবময় অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া 
২৫শে আগষ্ট তি নি ভারতে বুটিশ-শক্তিকে আক্রমণের 
অভিপ্রার বাক্ত ক্রিলেন। অভিভাষণটি অতিশয় উদ্দীপনাপূর্ণ ছিল। 
তাহাতে তিনি বলিলেন 


0০007190959 090080919 8170 1151705,-- 
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স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৪৩ 


আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈম্ভ ও অফিসারদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন 
স্থানে কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্র খুলা হইল। বহু প্রবাসী ভারতীয়ও সৈন্য- 
বাহিনীতে যোগদান করিতে লাগিলেন। সৈম্ভবিভাগে কোনও শ্রেণী বা 
সাম্প্রদায়িক বৈষম্য রহিল না। আন্দোলন যাহাঁতে সাফল্য লাভ করে, 





সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিদর্শমরত নেতাজী দুভাবচত্ 


তজ্জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ মুক্তহন্তে অর্থ-সাহাধ্য করিতে 
লাগিলেন। 


_আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা 
২৯৪৩ ২১শে অক্টোবর সঙ্গাপুরে ক্যাথে বিল্ডিং-এ আর 


সপ তা পপ পথ 
গাহি পা পেপার 


৮5 ০০ পা তত ত৩৩ 


চি স্সপপদী 


একটি দত হইল। তাহাতে শ্ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ এবং আজাদি-হিন' 
ফোঁজের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাপ মরকার ও সামরিক বিভাগের অফিসারগণ 


২৪৪ . স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


এবং অন্ঠান্ স্থানীয় গণ্যমান্য নাঁগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় 
টাউন এবং আজাদ-হিন্দ সরকারের অন্যান সদস্যগণ ও গ্রহণ 


- তাপ লা পাকা 1 


বোবণায অনান্য ব কথার সহিত বল গজ ১ 


পাশা তিশা পা 
২লাশিপী 
পাশ পাতি 





রর 


১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী আজাদ-হিন্দ সয়কার প্রতিষ্ঠার 
কথ! ঘোযণ। করিভেছেন 


| পা 05 78005 0 000+ 117 07 11817)9 06 19520176 ৮1778- 
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স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী-সংগ্রাম ৪৫ 


2110 111 0016 79076 01 058 1)611925 ৬১110 158৬০ 06980281160 (0 
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নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আঁজাদ-হিন্ন সরকারের মন্ত্ি- 
মণ্ডলী গঠিত হহল ₹__ম্ভাষচন্ত্র বঙ্গ, রাঁসবিচারী বস্তু, লেঃ কর্ণেল শাহ 
নওরাজ, লেঃ কর্ণেল এ-সি চট্টোপাধায়, ক্যাপ্টেন লক্ষী ্বামীনাথন, করিম 
গণি, দেবনাথ দাস, ডি-এম খাল, এ-ইয়লাপ্পা, জে-থিভি, সর্দার ঈশ্বর 
সিং, এ-এন সরকার, এস্‌-এ আয়ার, লেঃ কর্ণেল আজির আহম্মদ, লেঃ 
কর্ণেল এন্-এস্‌ ভগৎ কর্ণেল জে-কে ভে দ্ল্রা, লেঃ কর্ণেল গুলজার! সিং, 
লেঃ কর্ণেল এম্-জেড, কিয়াশি, লেঃ কর্ণেল এ-ডি লোকনাথন, লেঃ কর্ণেল 
এহসান কাদির, এ-এম্-সাহ1 | ন্বন্নং সুভাষচন্দ্র হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান, 
প্রধীন-মন্্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব এবং মাজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধি- 
নায়ক । আজাদ-হিন্দ সরকার ও ফৌলের প্রধান কেন্দ্র প্রথমে সিঙ্গা- 
পুরেই স্থাপিত হয়__পরে উহ! ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত কর! হইমাছিল। 


ঝাল্সীর রাণী বাহিলী 


ক্র্যপ্টেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেত্রীতে ক্রমশঃ এক নারী-বাহিনীও 
গঠিত হইল। উহার নাঁম দেওরা৷ হইল “ঝান্দীর রানী বাহিনী উক্ত 





২৪৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


বাহিনীর অন্তত মহিলাগণকে ড্রিল, অস্ত্র-চালনা এবং রণ-ফৌশল হইতে 
আরম্ত করিয়া! সেবা-শুজষা এবং জনকল্যাণমূলক কার্ধ্য 'প্রভৃতিও শিক্ষা 
দেওয়| হইত 0 এইভাবে পুরুষদের সাথে সাথে নীরীগণও তাহাদের 
যোগা অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৯ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের 
বালকদের লইয়৷ একটি বাঁল-সেনাদলও গঠিত হয়। ইহারাও সামরিক 
কুচ-কাঁওয়াঁজ এবং বেয়নেট্‌ চালন! প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। 
শে অক্টোবর আজাদ-হিন্দ সরকার কর্তৃক বুটেন ও আমেরিকার 

বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোঁধিত 

আ্জাদ-ছিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার পর জাপানী পার্লামেন্টে এক 
বক্তৃতায় ২৩শে তারিখে জাপ প্রধান-মন্ত্রী জেনারল তোজে! সরকারীভাবে 
উহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং উভয় সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক 
সদস্য বিনিময়েরও ব্যবস্থা হইল। একে একে ফিলিপাইন, মাঝচুকুয়ো, 
খাইল্যাও, দ্ধ, জামা ণী, ইতালী, ক্রোশিয়! প্রতৃতির রর স্বাধীন গভ্ণমেণ্ট- 


সমূহ মহ আজাদ, হিন্দ সরকারকো্বীকার করিয়! লইলেন। 


“গহীদ+ ও “স্বরাজ” দ্বীপ 


নভেম্বর মাসে টোকিওতে যে বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া জাঁতিসজ্ব-সম্মেলন 
হয়, স্ভাষচন্ত্র তাহাতে দর্শক হিপীবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে 
৬ই নভেম্বর জেনারল তোজো। ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের মুক্তি- 
সংগ্রামের প্রতি জাপ-গভর্ণমেন্টের আম্বকূল্যের নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান 
এ নিকোবর দীপপঞ্জ নিই 'আজাদ-হিন্ সরকারের নিযণাধীনে ছাড়িরা ছাঁড়িয়! 
দেওয়া হইবে । ইহার পর নেতাজী স্ুভীষচন্দ্র উত্ত স্বীপমালা পরিদর্শন 
মানসে ডিসেম্বর মাসে তথায় গমন করেন । ১৯৪৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি 
আনুষ্ঠানিক প্‌ আজাদ হিন্দ সরকারকে অর্পণ করা হয়। 
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তথন আন্দামান ও নিকোবরের নূতন নামকরণ করা হয় “শহীদ ত্বীপ” ও 
“স্বরাজ-দ্বীপ”। নেতাগী সুভাষচন্ত্র কর্ণেল লোকনাথনকে উক্ত দ্বীপগুলির 
চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেন! 

সাঁফলালাভের জন্ত ধন-সম্পদের যে সামগ্রিক সমাবেশের দীবী স্ভাষ- 
চন্দ্র জানাইলেন, ত্যুহা ব্যর্থ হইল না। আন্দোলনের সহায়তাকল্পে প্রবাসা 
ভারতীয়গণ মুক্তহত্তে অর্থ দান করিতে লাগিলেন । এই সুক্ল অর্থ জম! 
রাখিবার জন্ত রেদ্ণে একটি আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিটি হইল এবং পরে 
রেস্থুণের উপকণ্ঠে আরও দুইটি এবং টাঙ্গিতে একটি এই বাঙ্কের শাখাও 
খোল! হইল। সুভাষচন্দ্র যে সকল সভায় যোগদান করিতেন, তথায়_ 
তাহাকে যে মাল্য দান করা হইত, সেই সকল মালা! নীলামে বিক্রয় করিয়াও 
প্রচুর অর্থ পাওয়া বাইত। প্রবাঁমী ভারতীয়গণ সথভাষচন্ত্রকে কয়েকবার 
্রণদবারা ওজন করেন এবং সেই স্বর্ণ আজাদ-হিন্দ সরকারকে দান করেন। 
ভবিব সাহেব তাহার প্রায় এক কোটি টাকা মূলের সম্পন্ডি_ আজাদ-হিন্দ 
সরকারকে দান করায় তাহাকে “সেবক-ই-হিন্দ” উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়। শ্রীমতী বেতাইও তাহার যথ৷ সর্বন্থ এই সরকারকে দান করায় 
তাহাকেও উপাধি দেওয়! হয় “সেবিকা-ই-হিন্দ” | 


আরাকান-সীমান্তে অভিবাম 


[১৯৪৪ দালের ৪ঠা ফেব্রুারি আজাদ-হিন্দ ফৌজ আরাকান সীমান্তে 
বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিল। ২৭শে মার্চ তারিখে নেতাজী 
স্বভীষচন্্র এক ঘোষণায় জানাইলেন যে, দিন দুই পূর্বের আজাদ-হিন্দ ফৌজ : 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়। ভারতে প্রবেশ করিয়াছে) এই অঞ্চলের যুদ্ধে 
বিশেভাবে কৃতি ্রদর্শন করার জন্য মেজর মিশ্র নামক আজাদ-হিন্দ, 


সা ০ এ পা 
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ফৌজের একজন অফিসারকে সর্বাধিনায়ক স্তৃভাষচজ্জ “সরদার-ই-ভঙ্গ” 
নামক উপাঁধিতে ভূষিত করেন। 


আসাশ-সীমান্তে আক্রমণ 


ইনাঁব পৰ আসাম-সীমাঁস্তেব দিকে একটি বড রকমের অভিবান স্বর 
করার জন্য জোর প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। সৈন্বাহিনীকেও নৃতনভাবে 
সংগঠিত কবা হইল। আবাকান-সীমান্তে অভিযানের কষেক মাস 
পবেই ১৯৪৪ সালের বসন্তকাল _আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও জাপ- বাহিনী 
সম্মিলিতভাবে ভারত-ত্রহ্গ সীমান্ত অতিত্রম করিয়! আসামের পূর্বাঞ্চলে 
অবস্থিত মণিপুর বাঁজ্যে প্রবেশ করিম্বা একদিকে মণিপুবেব রাঁজধানী 
ইন্ফল ও অপর্দিকে কোহিম! আক্রমণ করিল। আজাদ-হিন্দ ফৌজেব 
সৈন্যগণ হুম পাহাড়- পর্ব্বত অতিক্রম করিযা অতি সামান্য রসদ-পত্র ও. 
খাঘ-সম্তার সঙ্গে লইয়া আলাম-সীমান্তের যুদ্ধে যে অমিত_বিক্রম প্রকাশ 
করিতে লীগিল, তাহা তাহাদের নৈতিক দৃভার পরিচায়ক । নেতাজীব_ 
আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্দ্ধ সৈন্গণ এ মাতৃভূমির স্বাধীনতাঁব 
পুনরুদ্ধার মীনসে জীবন-পণ সংগ্রামে লিপ্ত হইল। সাফল্যও লাভ হইতে 
লাগিল আশাতিরিক্তভাবে। সে দুর্বাব ও প্রচণ্ড আক্রমণের র সম্মুখে 
ইংরাজের প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । সেই সময় মাঁফিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্র প্রভৃতি অপর মিত্র-রাস্থ্ীয় পৈম্ঠবাহিনীও ভারতে উপস্থিত না থাকিলে 
হয় তো যুদ্ধের ফলাফল অন্যরূপই দ্াঁড়াইত। 

ঘাঁ্া হউক, অভিযান সুরু করিয়াই আজাদ-হিন্দ ফৌজ অতি অল্প 
দিনের মধ্যেই মণিপুর রাজ্যের এক স্ুবিস্বত এলাকা দখল করিয়া ফেলিল। 


অধিরুত অঞ্চলে জাতীয় পতীকা! উড্ীন ও অস্থায়ী নরকার গঠিত হইল। 
প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও স্ুভীষচন্ত্রের স্বপ্ন অন্তত: আংশিকতাঁবেও 
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সফল হইল। আঙাদ-হিন্দ ফৌজের এই অভিযান ও সাফলোর সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পাছে ভারতব্যাগী এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্ট 
হয়, সেজন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সংবাদ-প্রকাশ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন। ভাঁরতবাসীরা তখন এ, সম্বন্ধে কিছুই জানিতে 
পারে না। 


প্রতিকুল অবস্থায় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিপর্যয় 


কিন্তু এত সাফল্যের পরও বিপর্যয় বাঁধিল বর্ষা নামার পরই। মূল 
বাহিনী হইতে বহ দূরে আসিয়া সামান্য অগ্র-শস্ত্রের সাঁগায্োেও কেবলমাত্র 
অটুট মনোবলের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে আজাদ-হিন্দ বাহিনী সাফল্য লাভ 
করিতেছিল। থা্ের সরবরাও ছিল প্রয়ৌজনের তুলনায় অতি সামান্য । 
পুরাদমে বর্ষ! স্থরু হওয়ার পর জুলাই মাসে সর্ব প্রথম আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
অগ্রগতি ব্যাহত হইল। বিনা আহারে, অপ্রচুর অন্ত্র-শস্ক লয়! গ্রার্তিক 
দ্ধ্যোগেব মধ সেই ছুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করা আর সম্ভব হইল না; 
কাজেই বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ আরস্ত করিতে হইল। বহু দুঃখ-কষ্ট 
যে স্থান তাহারা দখল করিয়াছিল, প্রতিকূল অবস্থায় তীঙ্গই তাহাদের 
ত্যাগ করিতে হইল। তাহারা পিছাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইজ-মার্কিণ সৈন্য 
ব্রন্মের অভান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল। , 

আজাদ-হিন্দ ফৌজ যদিও অবস্থাগতিকে ইন্ফল ত্যাগ করিয়া যাইতে 
বাধ্য ইল, তথাপি নেতাজী স্ভাষচন্ত্র তাহার এক বাণীতে সৈম্ক ও অফি- 
সাঁরগণের অপূর্ব বীরত্ব'দূঢ়তা ও রণ-কৌশলের প্রশংসা করিলেন। পুনরায় 
নৃ্ভন্ভাবে সৈম্ভবাহিনী সংগঠিত করিয়া আক্রমণ সরু করার অভিলাবও 
তিনি ব্যক্ত করিলেন । 

কিন্ত জাপানীদেরও যুদ্ধ-ক্ষমতা ক্রুত হাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। বিভিন্ন 
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রণাঙ্গনে তাহারা প্রায় যুদ্ধ না করিয়াই পশ্চাদপসরণ সুরু করিল। ইঙ্গ- 
মাকিণ বাহিনী এক প্রকার বিনা প্রতিরোধেই ব্রহ্গের অভ্যন্তরে অবাধে 
অগ্রসর হইয়া চলিল। সকলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, 
জাপানীদের ঘুদ্ধ-বিমুখতা .ও সামর্থোর অভাব এবং মিত্রপক্ষের 
অবাধ অগ্রগতি ভ্রত বিপধ্যয় ডাকিয়া আনিতেছে। সুভাষচন্দ্র কিন্ত 
তাহাতেও হতাশ হইলেন ন|। 

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-মাকিণ বাঁহিনী যথন ক্রতগতিতে 
রেছুণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও নেতাজী স্ভাষচন্ত্র রেক্কুণেই 
অবস্থান করিতেছিলেন। আজাদ-হিন্দ সরকার এবং ফৌজের সকলেই 
তাহাকে রেঙ্ুণ ত্যাগ করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
তাঁহাদের ত্যাগ করিয়। অন্থাত্র যাইতে তিনি সম্মত হইলেন না। অবশেষে 
ই-মা্িণ বাহিনী রেঙ্কুণের অনতিদূরে আসিয়া পৌছিলে ২৪শে এপ্রিল 
সকলে বিশেষভাবে অন্থরোধ কবিয়া তাঁহাকে রেস্ুণ ত্যাগ করাইলেন। 
জাঁপানীরা ২৩শে তাঁরিখেই রেঙ্ুণ তাগ করিয়াছিল। অরাজকতার 
স্থযোগ লইয়! বাঁহাতে যথেচ্ছ লুঠ-পাঁট, খুন-জখম এবং বিশৃঙ্খল! তাষ্টি ন| 
হইতে পারে, তজ্জম্য বিশেষভাবে ভারতীয় অধিবাসিগণকে রক্ষা! করিবাঁর 
জন্য কর্ণেল লৌকনাথনের অধিনায়কত্বে আজাদ-হিম্ম ফৌজের একটি 
দলকে রেঙ্গুণে রাখিয়া যাওয়া হইল। 

ইংরাঁজ সৈম্ত রেশুণ অধিকার ন! করা পর্যন্ত নাগরিকগণের ধন- 
প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করার ভারই কেবলমাত্র কর্ণেল লোকনাথনের 
অধীন বাহিনীর উপর অপিত হইয়াছিল । হার! তাহাদের সেই দায়িত্ব 
সুুরূপেই পালন করেন এবং বৃটিশ-বাহিনী আপিয়া বিন! বাধায় রেগুণ 
দখল করিলে পর পূর্বব-পরিকল্পনীমত তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। 
স্থভাষচন্ত্রব্যাক্কক হইয়া পরে সিঙ্গাপুরে চলিয়া যান। 
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জাপানের আত্মসমর্পণ 


মিত্র-পক্ষীয় বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চতুদ্দিকেই সাফল্য লাত 
করিতে লাগিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ইউরোপে জার্মণীর 
সম্পূর্ণরূপে পতন ঘটে এবং ইউরোপের যুদ্ধ সমাধ হয়। তখন একা 
জাপানের পক্ষে আর লড়াই চালাইয়! যায়৷ সম্ভব হইল না। রুশিয়াও 
উপরম্থ জাপানের বিরুদ্ধে বুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 
জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর প্রচণ্ড আণবিক বোমা বর্ষণের 
পর জাপ-সআাট হিরোহিতো ১৫ই আগষ্ট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণ! 
করিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের দিদ্ধান্তে আজাদ-হিন্ন ফৌজেরও 
আত্মনমর্পণের পালা আনিল। জাপ-কর্তৃপক্ষ স্থুভাষচন্দ্রকে জানাইলেন যে, 
তাহাকে মাঞ্চুরিয়ায় লইয়া গিয়া! হারবিনস্থ রুশ-সেনাপতির নিকট 
আত্মসমর্পণের স্রঘোগ দেওয়! যাইতে পারে। 


তাইহোকু বিমান-দুর্ঘটন। 


এই ব্যবস্থা অনুযাঁরী স্থভীষচন্ত্র, আজাদ-হিন্দ সরকারের কয়েকন 
বিশিষ্ট মন্ত্রী এবং কয়েকজন জাপ-সামরিক অফিসার তিনথানি বিমানে 
আরোহণ করিয়া ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে যাত্রা করেন এবং ১৭ই 
তারিখে ব্যাঙ্কক-এ পৌছান। তথা হইতে সাইগন গমন করিয়া! তাহারা 
সেইথানেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। দেখানে স্থভাষচন্দ্রকে জানান 
হয় যে, ১৮ই তারিখে সাইগন হইতে একথানি বিশেষ বিমান টোকিও 
যাইবে এবং তাহাতে স্ভাষচন্দ্রের দলের মাত্র ছুই জনের স্থান হইতে 
পারে। তিনি তখন কর্ণেল হবিবুর রহমানের সহিত সেই বিমানথানিতে 
যাত্রা করেন এবং দলের অবশিষ্ট লোকদের জন্ত অন্য বিমানের ব্যবস্থা হয় । 


২৫২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


ইহার পরই ২৩শে আগষ্ট তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হর__তাহা 
বেমনই অপ্রত্য/শিত, তেমনই মর্শন্তদ | জাপানী সংবাঁদ-মরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
ঘোষণ] করেন ঘে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান-দুর্ঘটনাব ফলে গুরুতররূপে 
আহত হইয়া! হানপাতালে পবলোক গন করিয়াছেন । 

শ্স্বুত সংবাঁদে প্রকাশ পায় যে, টোকিও যাত্রাব পথে বিমানগুলি 
নাকি ফরমোপার অন্তত তাইহোকু বিমান ঘণাটিতে অবতরণ করে । পুনবাব 
সেখান হইতে যাত্রা করিয়া বি্মানগুলি আঁকাণে উঠিলে ভোব রাত্রি 
আন্দাজ চার ঘটিকাঁব সময় শ্ভাষচন্ত্র যে বিমানখালিতে ছিলেন, তাহার 
এঞ্জিন বিগড়াইয়! যাঁয় এবং বিমানখানি প্রবলভাবে পাঁক খাইতে খাইতে 
ভূমিতে পতিত হইয়া চূ্ণ-কিচূর্ণ হয | ন্ভীষচন্দ্রের শবীব নাকি এমনভাবে 
অগ্রিদধ্ধ ও আহত হয় যে, তাহার আর বাচিবাব কোন আশাই থাকে না। 
আহত অবস্থায় তাহাকে তাইহোকুর এক হাঁলপাতালে পাঠাইয়! দেওয়। 
হয় এবং সেখানে কয্বেকবণ্টা পরেই ১৯শে আগষ্ট নাকি তাঁহাব ভীবনাবসান 
হয়। কর্ণেল বিবুর রহমানও আহত 'অবস্থীয় হাঁসপাঁতালে গিরা পৰে 
আরোগালাভ করেন। 

ইততিপূর্বেও আর একবার ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ স্থুভাষচন্্রেব অলীক 
মৃতা-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল । উহা! যে মিথ্যা--পরে তাহা প্রমাণিত 
হয়। ভারতের প্রতিটি অধিবাসী তাই আজ পর্যন্ত তাইহোকু খিমীন-ঘণাটিতে 
দুর্ঘটনায় তাগাদের প্রিয় নেতাঁজীর পরলোকগমনের কথা বিশ্বাস করিতে 
পারে না। তাহার ভারত-ত্যাগের মতই এই বিমান-দুর্ঘটনার বাপারও 
তাই আজও রহস্যাবৃতই রহিয়। গিয়াছে । এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য বে, 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের আত্মসনর্পণ স্থরু হওয়ার কিছুদিন পূর্বেই রাসবিহারী 
বন্গও"পরলো ক গমন করেন। 

মিত্রাপক্ষের জয়লাভের পর, দি্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে 
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আজাদ-হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসারের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। লারা 
ভাপত এই ধিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেও উহাতে কর্ণপাত 
কর] ভয় না। ক্ুভাষচন্দ্রকে জাপানীদের হাতের পুতুল এবং আজাদ-হিন্দ 
ফৌজকে জাপানের তাবেদাঁর বাহিনীরূপে প্রতিপক্প করিবার জন্য ইংরাঁজ- 
কর্তৃপক্ষ যপরোনযৃন্তি চেষ্টা করেন) কিন্তু তথাপি আদল সত্যকে ত্তাহারা 
চপ! দ্রিতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে যে সুভাষচন্দ্র জাপানীদের ষে 
কোনও কাধাক্রমও প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে আজাদ- 
হিন্দ সরকার ও ফৌজের কার্যের উপর তাহাদের অবথ হস্তক্ষেপ নিবারণ 
ঝরিয়। আপনাদের স্বাধীনতা ও তারতের স্বার্থকেই সর্বপ্রঘত্ে রক্ষা 
কৰিরাঁছেন, তাহা প্রমাণিত হয়। স্বাধীন সরকারের স্ববোগ্য কর্ণধারন্ূপে 
থে অপাঁধারণ সংগঠন-ক্ষমত|, বিচক্ষণতা, শ্তারপরাত্বণতা, সমদশিতা, 
সহান্ভৃতিণীলভা এবং মহাম্বভবতার ইতিহাস তিনি রচনা করিয়া 
গিয়াঁছেন, তাহ! স্মরণ করিলে ভীহার প্রতি অনীম অন্ধায় মন্তক আনত 
হইয়া পড়ে। 

দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে বিচারে আঁজাদ-হিন্দ ফৌঁজের 
কোন কোন অফিসারকে শেষ পধ্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয়, কাহারও 
কাহারও দৃগুবিধান কর! হয় । ইহা লইয়াও দমগ্র ভারতে তীব্র অসন্তোষ 
ও বিক্ষোভ দেখ। দেয়। 


নৌ-বিদ্রোহ 


মুমূষু সাআজ্যবাদ 


দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে শেষ পধ্যন্ত মিত্রপক্ষই জয্বলাভ করিলেন এবং 
অক্ষ-শক্তির অসন্তভূক্ত দেশগুলি একে একে পরাজর বরণ করিলেন । 
১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল। 

মিত্রশত্তির অংশীদারদূপে ইংলগ্ডেরও জয় হইল-__কিন্ধ শক্তি, আন্তর্জাতিক 
মর্ধ্যাদা এবং অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া তাহার অবস্থা পরাঞ্জিত দেশগুলি 
অপেক্ষা বিশেষ উতকৃষ্ট হইল না। মহাযুন্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে তাহার 
পূর্ববক্ষমভা বজায় রাখা আর সম্ভব হইল না। চতুর্দিকে অশান্তি সমষ্টি 
হইতে লাগিল--পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দেশগুলিতে 
পর্যন্ত দেখা দিল গণজাগরণ । মুমূষূ সাআ্রাজ্যবাদ তাহার শেষ নিঃশ্বাম 
ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। যৃদ্ধকালে মি: চাচ্চিল 
বুটিশজাতিকে জানাইঘ্না দিম়াছিলেন যে, বুটিশ-সাআাজ্যকে দেউলির! 
করিয়া দ্বিবার জন্ত তিনি সম্রাটের প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। 
ুদ্ধশেষে কিন্তু তাহীদের অনিচ্ছাসত্বেও বুটিশ-সাম্রাজ্য দেউলিয়া 
হইয়া গেল। 

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে কারাগারে থাকা অবস্থাতেই মে মাসে মহাত্মা 
গান্ধী অনশন সুরু করেন এবং তখন তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল 
হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব মংম্মদ আলি 
জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকদিনব্যাপী 
আলোচন| চালাইলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না। 
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সিমল!-বৈঠক 


১৯৪৫ সালে ইংলগ্ডের পাঁলামেণ্ট মহাসভার যে নূতন নির্বাচন, 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করেন এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাহাদের মধো 
থানিকটা আন্তরিকতা দেখা দেয়। এ বৎসরের ১৫ই জুন কংগ্রেস- 
নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়|! হয় এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের অন্থমোদনক্রমে ভারতীয় সমস্তার সমাধান সন্থন্ধে আলোচনার 
জন্য এ সময় সিমলার এক নেতৃ-সম্মেলন আহবান করেন। কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি সম্মেলনে যোগদান করিতে সিন্ধীস্ত করেন। 

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্ত আরও কয়েকজন নেতা লইয়। 
বড়লাটের ভাপতিত্বে ২৫শে জুন হইতে সিমলায় বৈঠক স্থুরু হইল) কিন্ত 
বৈঠক শেষ পধ্যন্ত ফলপ্রস্থ হইল না-_-কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে লীগ ও 
কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মতানৈক্োর ফলে ১৪ই জুলাই বৈঠক ভাঙিয়া গেল। 
এক কথায় বলিতে গেলে, সিমলা-নম্মেলনে ভেটে। প্রয়োগের ক্ষমণ্ড। রহিল, 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গুতিনিধি-প্রতিষ্টান মুসলিম লীগের হাতে । 

কিন্তু বৈঠক ভাঙ্গিয়! যাঁওয়াতেই সমস্যার সমাধান হইল না। সমগ্র 
ভারতে এমন এক পরিস্থিতির উত্তৰ হইতেছিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতে- 
ছিল যে অবস্থা আয়ব্বের বাহিরে চলিয়। যাইবার উপক্রম করিতেছে । 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কোটি কোঁটি লোকের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ 
মনোভাব লাভ করিয়| একট! বিরাট দেশকে কেবলমাত্র সৈল্ত-সাহায্যে 
শাসন করিতে গেলে যে খিপুল ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহ! সন্কুলান করিবার, 
শক্তি মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত বুটেনের ছিল না । সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই 
চিরদিনের মত সাআাজাবাঁদের মৃত্যু-সময় নির্দেশ কর্সিতেছিল। অধীন 
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ভারত অপেক্ষা ম্বয়ংশাসিত বন্ধুভাঁবাঁপন্ন স্বাধীন ভারত যে পরোক্ষে 
বটেনের শক্তি বোগাইতে পারে, তাহা ইংলগ্ডের বি5ক্ষণ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ 
ক্রমশ: উপলব্ধি করিলেন । শ্বেচ্ছায় চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা হস্তাস্তর করিলে 
ভারতে বৃটেনের বাণিক্য ও ব্যবসাধব-স্বার্থও বজায় থাকাৰ সম্ভাবনা, 
স্ুতবাং ভারতীঘ সমস্তা! লইব তী্াবা বথেষ্ট মথ| ঘাঁমাইতে লাঁগিনেন। 


আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারে গণ-বিক্ষোভ 


ইততিমধ্ো সাআাজ্যবাদ তাহীব মরা কামড দিতে কস্থর কবিল না। 
আজাদ-হিন্দ ফৌজেব বে সকল সেনাধ্ক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিবাধ 
আত্মসমর্পণে বাধ্য হইবাঁছিলেন অথবা ধৃত হইয়াছিলেন, তাহাদের কবেক- 
জনকে কয়েক দফার দিল্লীব লাল বেল্লাষ সামরিক-আদ|লতে মতিবুক্ত 
করিয়া ১৯৪৫ সালের শেষ দিক হইতে যুদ্ধাপবাধী হিসাবে তাহাদের 
বিচার সুরু হইল । আজাদ-হিন্দ ফোজের গৌববজনক কাধ্যকলাপের বিষয় 
ভারতবাসিগণ যুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশেষভাবে জানিতে পাবেন এবং 
তাহাৰ ফলে তাহারা এই সমব যথেষ্ট অন্ধপ্রাণিতও হন। নেতাজীর প্রি 
সহকম্মিগণেব এইভাবে বিচার-ব্যবস্থা হওরাঘ ভারতের জনমত অতিশয 
ুন্ধ ভইরা উঠে এবং চতুদ্দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
কবা হয়। বুটিশ গভর্ণমে্ট এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তারা! কিন্ত 
তাহাদের জিদ ত্যাগ করিলেন না-_নীতির দোহাই দিয়! বিচার-কাধ্য 
চালাইয়! যাইতে লাগিলেন । কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আজাদ-হিন্দ 
-ফৌজের অভিযুক্ত সেনাধাক্ষগণের পক্ষ সমর্থনের জন্ভ একটি কমিটি গঠিত 
হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভুলাভাই দেশাই, সার তেজবাহাদুর 
সপ্ত জনাব আসফ জালি ও ডাঃ কৈলাঁসনাথ কটিজু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের 
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পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। মুস্লিম লীগও কাহারও কাহারও পক্ষ 
সমর্থনের ব্যবস্থা করেন । 

দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদাঁলতে বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল। 
কাহারও কাহারও গুরুতর দ্গুবিধান করিয়া পরে আবার সেই দণ্ড মকুব 
করা হইল_-কাহারও কাহারও দণ্ড বজায় রাখা হইল। অমগ্র ভারতে 
নানা স্থানে এইভাবে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচার এবং 
তাহাদের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়৷ বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে কোথাও কোথাও গুলিও চলিল এবং 
কেহ কেহ আহত ও নিহত হইলেন। সমগ্র ভারত আবার যেন চঞ্চল 
তইয়া উঠিল। 

কিন্ত আঘাত দিতে গিয়া বুটিশ গভর্ণমেণ্টও এক প্রচণ্ড আঘাত 
পাইলেন । সেই আঘাত হইল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত 
নৌ-বিদ্রোহ। 


অভভুযুখানের পটভুমিক! 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাঁজগণ ইহ! বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন যে বাঙ্গালীরা বিশেষভাবে দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এবং 
সেনাবাহিনীতে তাহাদিগকে রাখ মোটেই নিরাপদ নছে। ইহার ফলে 
“বেঙ্গল আম্মি” তাজিয়া দেওয়। হয় এবং হীনবল করিবার জন্য বাঁঙ্গালী- 
প্দগকে অসামরিক জাতিতে পরিণভ করা হয়। বিদ্রোহের পর বুটিশ 
গভর্ণমেন্ট অত:পর মূলত: সাম্প্রদায়িক ভিভ্তিতে অঞ্চলবিশেষ হইতে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈম্তসংগ্রহ করিয়! সৈম্যবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন 
এবং তাহাদের মধ্ যাহাতে উক্যবোধ জাগ্রত ন| হয্ব ও একদল আর 
এক দলকে দ্বণার দৃষ্টিতে দেখে, লে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, 

১৭-স্দ্ি 
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থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সৈন্তবলের সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে 
ইংরাঁজগণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেন-__সীমান্ত গোরা সৈন্য যাহা থাকিত» 
তাহ। দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ মাত্র সামরিক শক্তির জোরে শাসন করা 
যাইত না। ইংরাঁজের এই দুর্বলতার বিষয় যাহাতে ভারতবাসীর্দের 
নিকট যতদুর সম্ভব গোপন থাঁকে, সে সন্থন্ধেও বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট 
চেষ্ট! করিতেন। 





নৈশ্গণ ষ্রেনগান লইয়। বোম্বাই নগরীর রাজপথে পাহার! দিতেছে 

অতএব দৈখ। যায় যে, ভারতীয় সৈম্তগণের পূর্ণ আম্গত্যের উপরই 
ভারতে বুটিশ গভর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ নির্ভরশীল এবং ইহীকেই 
মূলধন করিয়। ইংরাজগণ নিব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিতেন ; কিন্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যাপকভাবে সৈন্যবাহিনীতে 
লৌক-সংগ্রহ করার ফলে সৈন্যবাহিনীতে বহুদিনের সযত্ব-রক্ষিত শৃঙ্খলা 
অনেকখানি, বিপর্যস্ত হয় এবং যুদ্ধের প্রথম দিকটায় দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় বুউশের, . ভাগ্যবিপধ্যয়ের : ফলে এই শৃঙ্খলা একেবারেই নষ্ট 
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হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণের সময় 
ইংরাজ সৈশ্তগণের অপমরণই অগ্রাধিকার লাভ করে এবং ভারতীক্ক 
সৈন্তগণের একট! বৃহৎ অংশকে পশ্চাতে ঘাটি আগলাইবার জন্ত রাখিয়া 
অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্ঠই নিরাপদে স্থানত্যাগ করে। ভারতীয় বাহিনী 
বিপদ ও অনাহারের স্নধ্যে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে মূলত: এই সকল 
ভারতীয় সৈম্ভ ও অফিসারদের লইয়াই আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত 
হয় এবং এতার্দনের সামান্য বেতনসুক পেশাদার সৈশ্যগণ আপনাদের 
জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উদ্ধদ্ধ হইয়! যোগ্য নায়কের নেতৃত্বাধীনে 
জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয় । 

হাজার হাজার সৈন্টের এইভাবে পরিত্যক্ত হওয়া এবং তাহাদের, 
দ্বারা আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হওরার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় 
সৈশ্তবাহিনীতে এক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈম্তগণ 
ইহা উপলব্ধি করিতে স্থরু করে যে, রণক্ষেত্রে কামানের গোলার 
খোরাক হিসাবেই কেবলমাত্র তাহাদের প্রয়োজন-_তাহাদিগকে দরকার 
কেবল ইংরাজ সৈম্তগণের স্থানত্যাগ শিরাপদ করিবার জন্য পশ্চাতের 
ঘাটি আগলাইতে । তাহাদের স্বথ-ম্থুবিধা এবং মঙ্গলের জন্ত ইংরাজ- 
সরকারের কোনও দায়িত্ব নাই । এতদ্যতীত সৈম্ত ও অফিসার ছিসাবে 
ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল গভীর | ইংরাজ- 
গণের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাগ্য ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত। 
ইংরাজ অফিসারদের নিকট হইতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অসন্মানজনক 
আচরণ লাভ কর! ছাড়। ভারতীয় সৈন্যদের আর কিছুই লাভ হইত, 
না। এইব্প অভিযোগও শুনা যাঁয় বে, কমাগার কিং “তলোন্নার” 
নামক জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের নাকি “কুলীর বাচ্ছা” ইত্যার্ছি 
সম্ভাবণে আপ্যার়িত করিতেন। বুদ্ধ শেষে প্রয়োজন না খাকাক্ক 


২৬০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


সেনা-বিভাঁগে ব্যাপকভাবে ছাটাইয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল। তাহার 
ফলেও অনেকের সহসা বেকার হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় অসস্ভোষ 
পু্ীভূত হইতে থাকে । আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারকার্ধ্য 
স্থরু করার ফলেও সেনা-বিভাগের ভারতীয়গণের মধ্যে প্রবল 
অসজ্ঞোষের সঞ্চার হয় । 

নৌ-শিক্ষার্থরা তাহাদের বিবিধ অভাব-অভিযোগের বিষয় প্রথমে 
বর্তৃপক্ষের গোচর করে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাঁ। কোনও 
ব্যবস্থাবলম্বনের চেষ্টামাত্র না করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা! সম্পূর্ণূপে উপেক্ষ! 
করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয় 
নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস-গ্যাডমিরাল গডফ্রে যখন বোস্বাই 
পোতাশ্রয়ে “তলোয়ার” নামক জাহাজটি পরিদর্শন করিতে বান, তখন 
পি-সি-দত্ত নামক জনৈক টেলিগ্রাফিষ্ট জাহাজের দেওয়ালে “ভারত- 
ছাঁড়” “জয় হিন্দ” প্রভৃতি লিখিয়া। রাখেন । এই অপরাধের জন্য পি-সি- 
পত্তকে গ্রেপ্তার কর! হয়। 


বিদ্রোহের প্রসার 


কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে পি-পি-দত্ের আচরণের মধ্যেই নৌ- 
শিক্ষাথিগণের মনোভাবের পরিবর্তন অনুধাবন করিতে পারিতেন। 
কৃটিশ-সাআজ্যের পাকা বনিয়াদে যে ঘুণ ধরিয়াছে__সাধারণ ভারতবাঁসী- 
দের “ভারত-ছাঁড়” দাবী যে সমর-বিভাগের ভাঁরতীয়গণেরও দাবীতে 
দড়াইয়াছে__তাহা হৃদয়জম করিতে তাহারা চেষ্টা করিলেন ন। 
চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদীস্থলভ মনোভাব লইয়াই তাহার! ঘটনাকে আয়ত্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহ। হইবার তাহাই হইল__রন্ধ রোষ 
প্রথমে ধর্মঘটের আকারে, পরে প্রচণ্ড বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৬১ 


প্তলোয়ার” জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মঘট প্রথম সরু হইল 
১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে । প্রায় ১১০ নৌ-শিক্ষার্থী এই ধর্মঘটে অংশ 
গ্রহণ করিল। 

অসন্তোষ দ্রুত বিস্তাবলাঁভ করিতে লাঁগিল। “কলাবতী,” “আউধ, 
নাসিক” ও “নিলাসু” জাহাছও পরের দিনই যোগদান করিল এই 
ধর্মঘটে । ইহাতে ধনটা নৌ-সৈম্ত ও নৌ-শিক্ষাথিগণের সংখ্যা দাঁড়াইল 
প্রায় ২০,০০০ | ইহাঁর পর ক্রমশ: "মীকবর,৮” “মাচলিমীর,* “ফিরোজ” 
প্রভৃতি জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থরা এবং বিভিন্ন ডকের শ্রমিকরাঁও ধর্শঘটে 
যোগদান করার ফলে ধর্ম্ঘটাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাঞ্ত হইল। 
বোম্বাই শহরের রাজপথে ধর্মঘটাদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির 
হইল। যে সকল লরি তাহাদের দথলে ছিল, সেগুলির উপরে 
কংগ্রেস ও লীগের পতাঁকা এবং লালঝাশু। উড়াইয়৷ শোভাঁষাত্রা! বাহির 
কর৷ হইল। বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটার! যে সর্বসময়ই শান্তিপূর্ণ রহিল, তাহা নহে। 
কোথাও কোথাও তাহার! ইংরাঁজ-সৈনিক অথবা পুলিশ-অফিসারদ্িগকে 
প্রহার করিতেও দ্বিধা করিল নাঁ। কতকগুলি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানও 
তাতাঁদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ধর্শঘটাদের মধ্যে কোনও শৃঙ্থলাই বজায় 
রহিল না । ২১শে তীরিখের মধ্যে বোগ্থাই পোতাঅয়ের প্রায় কুড়িখানি 
জাহাক্ক বিদ্রোহীদের দথলে চলিয়া গেল-_এমন কি, প্রধান সেনাপতি 
স্বয়ং যে জাহাঁজখাঁনিতে থাঁকেন, সেই ফ্রাগসিপ “নর্মরদা” পর্যাস্ত বাঁদ 
পড়িল না । সবগুলি জাহাজের উপরই বৃটিশ পতাকার পরিবর্তে কংগ্রেস 
ও লীগের পতাকা শোভা পাইতে লাগিল । 
। নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঁগ্বাই শহরের অধিবাসীরাও 
চঞ্চল হুইয়। উঠিল। ধর্দঘটাদের প্রতি সহাম্তৃতিসম্পন্ন নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত 
হইয়া বোস্বাইয়ের গিরগাঁও ও কলবাদেবী অঞ্চলে ট্রাম-বাস ভাঙ্গিয়া আগুন 


২৬২ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাঙ্ 


ধরাইয়। দিতে লাগিল, সরকারী অফিস প্রভৃতি আক্রমণ ও লুঠ করিতে 
লাগিল, বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশের সহিত লড়াই করিবার জন্য স্থানে স্থানে 
ব্যারিকেড রচনা করিল। সমগ্র বোগ্বাই শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ত 
হওয়ার পূর্ণমাত্রীয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ কবিতে লাগিল। 
পুলিশ ও সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে বহুবার গুলি চালাইল। 

নৌ-ধর্শ্ঘটাদেব প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্ত বোদ্াইয়েব মেরিন- 
ড্রাইভ ও আদ্ধেরী এলাকাঁৰ ভাঁরতীব বৈমানিকগণও ধর্মঘট স্থরু করিল। 





নৌ-বিজ্রোহীদের সমর্থনে বোন্বাই-এ গণ-বিক্ষোভকালে ধমলিটারির 
গুলিতে নিহত কয়েকজন 


বাংলায় কলিকাতার উপকথস্থিত বেহলাঁর নৌ-শিক্ষার্থবা, মাঝেরাটের 
নৌ-সৈম্তগণ এবং প্ভুগলী* জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরাও ধর্মঘট আরম্ত 
করিল। মাদ্রাঞজে “আদিয়ার” রণপোতের নৌ-সৈন্তেরাও কাজ বন্ধ 
করিয়। দিল। বিদ্রোহ কিন্তু প্রবল আকারে দেখ! দিল করাচীর বন্দরে। 
সেখানকার “হিমালয়,” পবাহছুর,» “চমক” এবং “হিন্ুস্থান” প্রভৃতি 
জাহাজ বিদ্রোহে যোগদান করিল এবং তাহাদের নেতৃত্ব করিতে লাগিল 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৬৬১ 


“হিন্ৃস্থান”। শহিন্ুস্থান” জাহাজের নৌ-লৈগ্ঘে্া একেবারে চরম-পত্র 
দিয়া বসিল। তাহারা! সোজান্ুজি জানাইম্বা দিল যে, সন্ধা! ছয় ঘটিকার 
মধ্যে তাহাদের দাবী শ্বীকার করিয়া না লইলে তাহার! সৈম্ঘদের উপর 
গুলি চাঁলাইবে। ইহার পর সামরিক পুলিশ হিনুস্থান”-এর উপর 
গুলিবর্ষণ করিল__"হিন্দুস্থান” তাহার প্রত্যুত্তর দিল দুইটি কামান হইতে 
গোলাবর্ষণ করিয়া । সিগন্তালের দ্বার! ইঙ্গিত করিয়। “হিন্দুস্থান” করাটীয় 
অন্যান্য বিদ্রোহী জাহাজগুলিকে আবশ্যক নির্দেশাদি দান করিতে লাগিল। 

আজাদ-হিন্ন ফৌজ ভারতীয় সৈম্য-বিভীগে যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল, 
নৌ-বিদ্রোহে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। সামরিক 
সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়গণের ঘে এঁকান্তিক আন্তগত্যের উপর 
বুটিশ-সাত্রাজোর প্রতিষ্ঠা স্থদৃড় ছিল, ইংরাঁজ কুটনীভিবিদ্‌ ও লমরনীতি- 
বিদ্গণ বুঝিতে পাবিলেন যে, তাহা আর বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য নহে। যে 
বিদ্রোহ নৌ-বিভাগে স্থরু হইয়াছে, যে কোন মুহুর্তে অন্ঠান্ত বিভাগেও 
তাহার সংক্রমণ সংঘটিত হইতে পাঁরে। অসন্থষ্ট জনসমষ্টি, বিরুদ্ধ আন্তর্জতিক 
পরিস্থিতি এবং বিদ্রোহী সৈচ্ভদল লইর! তাহার! বারুদের স্তপে বসিয়! 
আছেন-_বে কৌনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ আরও ভয্বাবহরূপে প্রচণ্ড হইতে 
পারে । অতএব সত্য সত্যই ভারত হইতে বুটিশ-সিংহের সসম্মানে 
প্রস্থানের সময় সমাগত হহয়াছে। ক্ষমত। হস্তাস্তর সম্বন্ধে তখনও 
কর্তৃপক্ষের মনে যেটুকু ইতন্ততঃ ভাৰ ছিল, নৌ-বিদ্রোহ স্বরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহ। দূরীভূত করিয়! বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। 


ভারতের স্বাধীনতা সন্বদ্ধে প্রমিক-সরকারের ০ঘাষণ। 


লৌ-বিঞোহ ভু হওয়ার একদিন পরেই ১৯৪৬ সালের ১৯শে 
ফেব্রুয়ারি বিলাতেন্ন শ্রমিক-গভর্ণদেন্ট ভারত সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা 


২৬৪ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


করিলেন | তাহাতে বল! হইল যে, ভারতে শীপ্রই এক মন্ত্রি-মিশন প্রেরিত 
হইবে এবং ভারত যাঁহাঁতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তদ্িষয়ে 
সাহাঁধা করিবার জন্য তাহারা ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন । 

কয়েকদিন যাঁবৎ নৌ-সৈম্থগণ কাস্ল ন্যারাঁকের মধ্যে ঘণটি করিয়া 
বুটিশ সৈশ্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে রত রহিল। ব্যারাকের অভ্যন্তরস্থ 
অন্ত্রাগারটি রিল তাহাদেরই দখলে । ২১শে তারিখে রাত্রে ইংলগ্ডের 
প্রধীন-মন্ত্রী মিঃ ্যাটলি কমন্স সভায় এক বিবৃতি দিয়া জাঁনাঁইলেন ঘে, 
ঘটনাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বুটিশ নৌ-বহরের একট] বড় দল বোম্বাই 
বন্দর অভিমুখে ইতিমধ্যেই যাত্রা করিয়াছে । নযাদিল্লীর প্রধান-কেন্্ 
হইতেও ঘোষণা কর! হইল, শক্তিশীলী নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী বোস্বাই, 
পুণা ও করাচীতে প্রেরিত হইয়াছে । ভারতীয় নৌ-বহবের প্রধান 
সেনাপতি ভাইস্-এ্যাডমিরাল গডফ্রে এ ২১শে তাঁরিখেই বোত্বাই বেতার- 
কেন্দ্র হইতে নৌ-বিদ্রোহীদের উদ্দেশে এক ভাষণে জানাইলেন, বিদ্রোহীদের 
অভাব-অভিবোঁগ সম্পর্কে তদন্ত কর! হইবে এব* গ্কায়স্ঙ্গত দাবীগুলি 
পূরণ করারও চেষ্টা করা হইবে_কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে করিতে হইবে 
বিন! সত্তে আত্মসমর্পণ । তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, গভর্ণমেণ্টের শক্তি 
অল্প নহে এবং প্রয়োজন হইলে সমগ্র শক্তি বিদ্রোহ-দমনে নিয়োজিত 
হইবে; এমন কি, সেজন্য প্রয়োজন হইলে তাহাদের গৌরবের নৌ-বহরকে 
ধ্বংস করিয়! ফেলিতেও তাহার] দ্বিধা করিবেন না। 

২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রেই ভারতীয় নৌ-বহরের একটা দল গিয়া 
বো্াই বন্দরে প্রহরায় নিযুক্ত হইল এবং কর্নেকথানি জঙ্গী ও বোমারু 
বিমান উপর হইতে পর্যবেক্ষণ কাধ্য চালাইতে লাগিল । উভন্ব-পক্ষ 
হইতেই সার! রাত্রি গুলি ও গোল! বধিত হইতে লাগিল। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৬৫ 


বৌগ্াই শহরের অবস্থা আরও চরমে উঠিল। ২২শে তারিখে 
জনসাধারণ কতকগুলি অঞ্চলে এতই বিক্ষু্ধ হইয়া উঠিল যে, পুলিশ ও 
মিলিটারি নাঁনা স্থানে বহুবার গুলি চালনা করিল। সেদিনের গুলিবর্ষণে 
নিহত হইল প্রায় ৬*জন এবং আহত হইল প্রায় ৬০০ বাক্তি। জনসাধারণ 
সেগিন আন্দাজ ৪*থানি সামরিক লরি আগুন লাগাইয়া! পুড়াইয়া দিল, 
১২টি ডাকঘর ও ৩৭টি র্যাশন দৌকান লুঠ করিল এবং ইদ্পিরিয়্যাল 
ব্যাঙ্কের ওটি শাখা আক্রমণ করির! জিনিষ-পর্র ভাঙ্গিয়া গু'ড়াইয়। লণ্ডওড 
করিয়! দিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এতই প্রচণ্ড আকার ধাঁরণ করিল যে, 
কয়েক স্থলে মিলিটারি ও পুলিশের সহিত জনতার রীতিমত লছ্াই হইয়া 
গেল। সরকাঁরী পক্ষে নিহত হইল একজন কনষ্টেবল এবং আহত হংল 
৯ৎজন কনষ্টেবল এবং ৩৭জন অফিসার | 


বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি 


বেতার মারফত নৌ-সেনাপতির ভীতি-প্রদর্শনে. কোনও ফল ফলিল না ॥ 
ই্তিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য কেন্ত্ী় ধর্মঘট কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাদের নির্দেশ প্রার্থনা 
করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস, সর্দীর বল্পভভাই প্যাটেল, 
জনাব মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতাগণ বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ 
করিতে বলিয়া শাস্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। জর্দার প্যাটেল আরও 
জানাইলেন যে, নৌ-দৈম্তগণের অভাঁব-অতিযোঁগ পূরণের ব্যাপারে এবং 
তাহারা যাহাতে শাস্তি না পায় সে বিষয়ে কংগ্রেস ঘথাদাধ্য চেষ্টা করিবে) 

ইহার পর ২২শে ফেব্রুয়ারি 'রাত্রে “তলোয়ার” জাহাজে কেন্দ্রীয় 
ধর্মঘট কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ 
ও আবেদন অন্থযায়ী বিনা সর্তে আত্মনমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গৃহীত 


২৬৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


হুইল। পরদিন ভোর ৬টা ১৩ মিনিটের সমঘ্র আত্মসমর্পণের নির্দেশমূলক 
সাঙ্কেতিক বার্তা বিদ্রোহী ঘণাটিগুলিতে প্রেরণ করা হইল। বিভিন্ন 
স্বশাটর বিদ্রোহী নৌ-সৈম্তগণ এবং জাহীজগুলি ইহার পর একে একে 
আত্মসমর্পণ করিল। করাচীতে ইহার একদিন পূর্বেই বিদ্রোহের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । ২২শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রবলভাবে গোলাগুলি 
বিনিময়ের পর বুঁটিশ ছত্রীবাহিনীর আক্রমণে নিরুপায় হইয়। সকাল ১১টা 
১৫মিনিট সময়ে “হিন্দুস্থান” এবং অন্তান্ জাহাজ আত্মসমর্পণ করে। 

১৮৫৭ লালের সিপাহী বিদ্রোহের পর নৌ-বিদ্রোহের মত এতবড় 
বিদ্রোহ সমরবিভাগে আর ঘটে নাই । পতনশীল বুটিশ-লাআজ্যের ভিত্তি 
ইহার দ্বারা যেন কম্পিত হইয়া! উঠিল। 


আমাদের স্বাধানতা 


স্বরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, 
ন্রলোকে বাজে জয় ডঙ্ক, 

এলো! মহাজন্মের লগ্ন। 

আজি অমারাত্রির দুর্গ-তোরণ যত 
ধুলিতলে হ'য়ে গেল ভগ্ন । 


_ রবীজ্ন'থ 


মন্ত্রি-মিশন 

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলগ্ডের প্রধান-মন্ত্রী মি: গ্যাটলি ভারত 
সম্পর্কে আর একটি ঘোষণা করিলেন। উহাতে তিনি জানাইলেন, 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূৃহকে আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত 
করিতে দেওয়া হইবে না। মন্ত্রি-মিশন প্রেরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেন, 
ভারতবর্ষ যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য 
করিবার জন্যই তাহার সহকর্ম্িগণ ভারতে গমন করিতেছেন । ভারতের 
ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কিরূপ হইবে, ভারতবামীদের দ্বারাই তাহ। 
স্থিরীকৃত হইবে । তাহার! ইচ্ছা করেন যে, ভারতের জনগণ সত্ব এ 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা! দাবী করিবার 
অধিকার তিনি স্বীকার করিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজভাবে 
্ষমত। হ্তাস্তর করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন । 

ইহার পর মন্ত্রিমিশনের তিনজন সদশ্য--ভারত-সচিব লর্ড পেথিক 
লরেম্দ, বাণিজা-সচিব সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ এবং নৌ-সচিব মিঃ 
এ-ডি-আলেকজাগার__২৩শে মার্চ করাটীতে আসিয়া পৌছাইলেন। 
মিশনের নেতা ছিলেন লর্ড পেখিক লরেন্স। ভারতে আসিয়াই মিশনকে 
সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুর সম্পর্কীয় মিঃ এ্যাটলির ঘোষণার ব্যাথ্যামূলক 
প্রশ্নের সন্মুবীন হইতে হইল। উহা! ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে তাহারা বলিলেন যে, 
উক্ত ঘোষণায় মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গণ 
করা হয় নাই; অর্থাৎ ভাহার সারমর্ম এইরূপ দড়াইল যে, ভারতকে 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করিলে যে সব এলাকায় মুসলমানগণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল স্থানে তাহার! সংখ্যাগরিষ্ঠ হিনাবেই পরিগণিত 
£ইবেন। এইভাবে ভারতকে অথগুভাবে বিচার না! করিয়। মুসলমান- 
গণকে সমগ্র ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার 


২৭০ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা হইল। ইহাঁর পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভৌগোলিক, সামন্বিক এবং অর্থ- 
নৈতিক দ্রিক দ্যা ভারত অথণ্ড- ইহার উপর পাকিস্তানী-অস্ত্রোপচাব 
চলিবে না। মন্ত্রিমিশনের ব্যাখ্যা কিন্ত পাকিস্তানের আভাষই যেন 
উকিঝু*কি মাবিতে লাগিল । 

ভাঁবতে উপস্থিত হইযা বিভিন্ন সম্প্রদদায এবং দলকে তাহাদের বক্তব্য 
এবং প্রন্তাবসমূহ মন্ত্রি-মিশনের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্ত মিশন 
আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত মন্ত্িত্রধ আলাপ- 
আলোচিন! চালাইতে লাগিলেন । আলোচনার প্রথম পর্ধ্যাঘ শেষ কবিযা 
তাহারা বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে কযেক দিনের জন্য ১৯শে এপ্রিল, 
তারিখে কাশ্শীরে গমন করিলেন। তাহাদের কাশ্ীব হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পর ৫€ই মে হইতে মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণ» বড়লাট এবং কংগ্রেস ও 
লীগনেতুবুন্দের ত্রিদলীয় বৈঠক স্তুক হইল সিমলা) কিন্তু মুস্লিম লীগের 
পাকিস্তান দাবী এবং কংগ্রেসের অথণ্ড-ভারত দাবীর টানা-হ্চড়ায় 
১২ই মে সন্ধ্যায় বৈঠক ভাঙ্গিয়! গেল। 

মন্ত্রি-মিশনের সহিত আলাপ-আলোচনা প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এইন্বপ প্রতিশ্রতি আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল 
যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোঁনও মীমাংসা সম্ভব না হইলেও ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে শ্রমিক-গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে 
স্বতরাং বৈঠক ভাঙ্গিয়। গেলেও মন্ত্রি-মিশনের কার্য শেষ হইল না। 
উভন্ব দলের মধ্যে কৌনও মীমাংসা সম্ভব না হওয়ায় এক বিবুতি মারফত 
বড়লাট এবং মন্ত্িত্রয় হুঃখ প্রকাশ কন্িলেন এবং ইহাঁও জানাইলেন যে, 
আলোচন! ব্যর্থ হওয়ায় সকল উদ্যোগ শেষ হইল না; পরবর্তী কর্তব্য 
সম্থদ্ধে শীঘ্রই এক ঘোঁধণ! কর! হইবে। 
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মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা 


সেই ঘোষণ! প্রকাশিত হইল ১৬ই মে। উহাতে গণ-পরিষদ গঠন 
এবং ভারতের ভবিষ্তৎ রাস্ত্রীয় রূপ সম্বন্ধে স্থরপারিশের আকারে এক 
পরিকল্পন! প্রচারিত হইল। পরিকল্পনার ছুইটি অংশ ছিল-_একটি দীর্ঘমেয়াদী 
ও অপরটি ব্মেরাদী। দীর্ঘমেষাদী পরিকল্পনায় পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা 
এবং যানবাহন ব্যতীত অপর সমুদয় ক্ষমতা প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য 
গভর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে ন্রস্ত করিয়া বুটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজোর 
স্মবায়ে এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইল। পররাষ্ট্র, 
দেশব্রক্ষা ও যানবাহনের পুরাপুরি কর্তৃত্ব কেবল যুক্তরাষ্্ীয় সরকারের হস্তে 
থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্গণ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক 
অন্থপাতে একক হস্তাস্তর-বেগ্য ভোটের দ্বার নির্বাচিত প্রীপ্তবয়স্কের 
ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন হিসাবে মোঁট ৩৮৫ জন সাদস্য' 
লইয়া! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক শাসনতম্-রচনাকারী গণ-পরিষদ 
গঠিত হইবে | ৩৮৫ জন লদস্তের মধ্যে বৃটিশ-ভাঁরত হইতে থাঁকিবেন, 
২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৯৩ জন। মুস্লিম লীগের পাকিস্তান 
দাবী আংশিকভাবে পূরণের জন্য বুটিশ-ভারতের প্রদেশগুলিকে এভাবে' 
তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করার ব্যবস্থা হইল, যাহাতে মুসলমানগণ যে যে 
অঞ্চল লইয়া! পাকিস্তান গঠন করিতে চাঁহেন, মেই সেই অঞ্চলের, 
প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্র প্রণয়নে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুপ্ন থাকে। 
এইবপ ব্যবস্থা হইল যে, গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ক, থ ও গ 
প্রদ্দেশ-মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত প্রতিনিধিবর্গ পরিকল্পনায় উল্লিখিতমত তিনটি 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতত্ত্রত|বে তাঁহাদের স্ব স্ব মণ্ডলীর অন্তর্গত 
প্রদেশসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা! করিবেন এবং এ সমৃদ্ধ প্রদেশ লইমা 
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মণ্ডলী গঠিত হইবে কি না এবং হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ভার এ মণ্ডলী 
গ্রহণ করিবে, তাহা স্থির করিবেন। নূতন শাসনতন্্ব চালু হওয়ার পর 
কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে উহা! বে মগুলীর অন্তভূক্ত আছে, তাহ 
হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে । আলোচনা-কমিটির মাধ্যমে দেশীয় 
রাঁজাগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যৌগদাঁন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এবং 
যোগদানের জন্য সপ্ত স্থির করিতে নির্দেশ দেওয়। হইল। 

স্বল্লমেয়াদী পরিকল্পনায় বল! হইল, যে সকল প্রধান দল উপরোক্ত 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া লইবেন, তাহাদের মধ্য হইতে সদস্য 
'লইয়! অন্তর্বর্তী কালের জন্ ভাবতগভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠিত হইবে। 

২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রি-মিশনের সদস্যগণ ভারত ত্যাগ করিলেন । 


'পরিকল্পন। সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগ 


মন্ত্রি-মিশনের সনির্বন্ধ অনুরোধে কংগ্রেন সর্তপীপেক্ষভাবে দীর্ঘ- 
মেয়াদী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন- কিন্ত স্বল্লমেয়াদী প্রস্তাব স্বীকার করিয়া 
অন্তর্ধর্তী-সরকার গঠনে রাজি হইলেন না৷ | মুম্লিম লীগ প্রথমে উভয় 
্রন্তাবই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঝুটিশ গভর্ণমেণ্ট একমাত্র তাহাদের লইয়া 
অন্তর্বর্তী-সরকাঁর গঠনে উদ্যোগী না হওয়াষ এবং দীর্ঘ-মেধাদী পরিকল্পনায় 
মগ্ডলী-গঠন প্রভৃতির ব্যাখ্য। লইয়! মতীস্তরেব ফলে তাহারা পরে আবার 
বকিবা বলিলেন। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে গণ- 
পরিষদের সদন্তয-নির্ধবাচন সমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে, উহাতে কংগ্রেস 
দলের ২১১ জন এবং লীগের মাত্র *৩জন সদশ্য স্থান পাইয়ীছেন; সুতরাং 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (জনাব জিন্নার ভাঁধায় 13:8০ [17)071 ) থাকার 
ফলে গণ-পরিষদে কংগ্রেসের প্রভাব বিন্দুমাত্রও ক্ষুপ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল 
'না। তথন ২৯শে জুলাই তারিখের এক অধিবেশনে লীগ কাউন্সিল মস্ত্ি- 
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মিশনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরিভাগ করিষা স্বাধীন, সার্বভৌম 
পাকিস্তানের জন্ক প্রাক্ষ সংগ্রাম স্ুর' করাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিলেন। ১৬ই 
আগ তারিখটি প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবস হিসাবে পালন করা স্থির হইল । 


অন্তর্ববন্তরী-সরকার-_ লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 


হংরাছজ-কন্তপঙ্ষের সহিভ একটা বুঝা-পড়ার ফলে পণ্ডিত নেহের 
হতিমধ্যে অন্থর্বর্তী-সরকাঁর গঠনের জন্য আমন্িভ হইলেন । লীগও যাহাতে 
অন্র্ধর্ভী-সবধারে যোগদান করেন, পণ্ডিত নেহেরু তজ্জন্ক জনাব মহম্মদ 
আলি জিন্নাব সহিত বোশ্বাহই নগরীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়। আলাপ- 
আলোচন। চালাইলেন-াকম্কধ লীগের মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হইল 
না। এদিকে ১৬ই আগষ্ট প্রতাক্ষ-সংগ্রাম-দিবসে নানা স্থানে ভাষণ 
দাঁ-হাজামা সক হইল-__ভল্মাধ্যে কলিকাভার দাঙ্গাই হইল ভয়াবহ। 
উহার পর হইতেই অগ্যাপি নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিয়া আসিতেছে । 

পণ্ডিত নেছেকুধ নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বব অন্তর্ববর্তী-সরকার গঠিত 
হইল । ইহ'র পর বছ়লাট লর্ড ওরাঁভেলের সহিত লীগ-সভাপতি জনাব 
জিন্নার গোপন আলোচনার কলে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া না 
লইলেও লীগের পাচ জন সদস্যকে ২৬শে অক্টোবর অন্তর্বত্তী-সরকারে 
গ্রহণ করা হইল) কিন্থ ইহার ফল শুভ ১ইল না। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের 
আদশগত পার্থক্যের জন্য সদন্তগণের মধ্যে মত-বিরোধ এবং অসহঘোগিতা 
তীব্র আকার ধারণ করিল । 


গণ-পরিষদ 


৯ই ডিসেম্বর হইতে গণ-পরিধদের "অধিবেশন স্থরু হইবে বলিয়া স্থির 
হইয়াছিল; কিন্কু অন্তর্ধন্তী সরকারে থাকিয়াও লীগের উক্ত গণ-পরিষদ 
১৮-ছি 
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বর্জন করার সিদ্ধীন্তে উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির । তখন লর্ড 
ওয়াঁভেল কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দকে লইয়া মিঃ এ্রাটলির আমন্ত্রণে 
আলোচনার ভন্য লগ্নে গমন কবিলেন। কংগ্রেসেব তরফে গেলেন 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক এবং লীগের তরফে জনাব জিন্লী । আলোচনায় 
কিছুই মীমাংসা হইল না। দীর্ঘ-মেন্নাদী পরিকল্পন! সম্পর্কে লীগেব ব্যাখ্যা 
সমর্থন করিয়। মিঃ এ্যাটুলি ৬ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি দিলেও এবং কংগ্রেস 
সেই ব্যাখ্যাই মানিরা লইতে সম্মত তইলেও লীগ গণ-পবিষদে বোগদান 
করিতে রাজি হইল নাঁ। লীগ সদশ্তগণেব অন্তপস্থিতি সন্তেও ৯ই ডিসেম্বব 
কিন্ধ গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিল। 


দ্রেত ক্ষমত] হস্তান্তরের অভিপ্রায় ঘোষণা 


১৯৪৭সীলের ২০শে ফেব্রুয়ারি মিঃ গ্রাটুলি ভাবত সম্পর্কে কমন্স-সভাথ 
এক চূড়ান্ত ঘোষণ। করিলেন। উচাতে বড়লাট ভিসাঁবে লর্ড ওযাঁভেলের 
স্থলে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিষোৌগ ঘোষণ| কবা হইল এনং বলা হইল 
ঘে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৭৮ লালের জুন মাসের মধ্যে ভাবত-শাননের সকল 
দয্িত্র ও ক্ষমতা পরিতাগ করিপেন। ক্ষমতা হস্তান্তরেব কাজ 
অবিলম্কেই আবন্ত করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহ 
ঘাগাতে এ সময়েব মধো ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত হন, ভজ্জন্টী বিশেষ বিশেষ 
ক্ষমতা প্রদান কবা হইতে থাকিবে । সমগ্র রুটিখশ-ভাবত উক্ত নির্দিষ্ট 
সমঘের মধ্যে এ্রকামত হইয়া ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক ন| হইলে, কাভাব নিকট 
ক্ষমত। হন্তান্র করা হইবে, মে বিষষে বুটিশ গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিয় 
দেখিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে নে, কেন্দ্রীয় সরকার 
বা অঞ্চল বিশেষে প্রাদেশিক সরকাঁর অথবা ভারভেব স্বার্থ ও ম্যায়- 
পরায়ণতাব দিক হইতে অপর কাভার হত্তে ক্ষমতা হস্তাস্তর করা ঘায়। 


স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ২৭৫ 


বস্ততঃ এই ঘোষণার দ্বাৰা মন্্রি-শিশনের পরিকল্পনা কাধ্যত: পরিত্যাগ 
কবা হইল । 


ভারত-বিভক্তি 


ক্ষমতা! তস্তান্তবেব দাষিত্ব লইযা মাচ্চ মাসেব শেষ দিকে বড়লাট 
হইয। আসিলেন লর্ড হ্কুই মাউণ্টব্যাটেন। ক'গ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃ- 
বুন্দে সহিত 'আলোঁচনাব পব তাহাদের সম্মতিতে তিনি ৩বা জুন তাঁবিখে 
ভারত-বিভাগেব প্রস্তাব উ্বাপন কবিলেন। কংগ্রেল, লীগ ও শিখ 
নেতৃবুন্দ কর্তৃক উহা গৃহীত হইল । ইভাব ফলে বাংলা ও পাগ্রাবও 
বিভক্ত হইল-_-আসামের শ্রীহট্ট জেলায গণভোট গ্রহণেব পর উহ] 
পূর্বববঙ্গেব সহিত বুক্ত হইল । উত্তব-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও গণ-ভোট 
লইঘ| উশ্ভাব পাকিস্তানে ঘোগদান সান্যন্ত হইল | 


ভারত-স্বাধীনতা আইন--১৯৪৭ 


১৯৪৭ সালের ৪ঠ| জুলাই হংলগ্ডের পার্লামেণ্ট মহীসভায় হাউস-অফ- 
কমন্দ-এ 'ভারত-স্বাধীনতা আইন/ উত্থাপন করা হয এবং আলোচনাস্তে 
অতি ক্রুত ১৪ই জুলাই তাহ চুডান্তরূপে গৃহীত হয । বিলটি জর্ড-সভায 
অন্মোঁদিত হয ১৬ই জুলাই তারিখে | রাজা ষষ্ঠ জর্জ ১৮ই জুলাই বিলে 
সম্মতি দান কবিলে উঠ] আইনে পবিণত হয । 

উক্ত আইন 'মলযায়ী ১৯৪৭ সালেব ১৫ই মআগ্ বুটিশ-শাসিত 
ভারতকে দুই ভাগ করিঘ! ভাব ও পাকিস্তান নাঁমে ন্বয়"-শালিত 
দুইটি নৃতন ডোমিনিযন গঠিত হয এবং উক্ত দুইটি ডোমিনিয়নের 
উপর বুটিশ মন্ত্রি-সভার সর্ববিধ কর্তৃত্ব লোপ পায়। দেশীব রাজ্যগুলির 
উপরও ইংলগ্ডেশ্ববের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং অভিপ্রায়, 
সংস্কৃতি ও নৈকট্া অনুযায়ী এ্রগুলিকে ছুইটি ডোমিনিয়নের বে কোন 


২৭৬ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 


একটিতে যোগদানের অধিকার ও পরামর্শ দেওয়া হয়। পাকিস্তানের 
জন্য ব্যবস্থা হয় স্বতন্ত্র গণ-পরিষদেব । 


রন্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। 


ভারভীয় গণ-পরিষদ শাসন-তত্ত্র প্রণয়নের কার্য চালাইয়া যাইতে 
থাঁকেন। ইতিমধ্যে তারত-রাষ্তের সংলগ্র দেশীয় রীজ্যগুলিও একে 
একে ভারতীয় মুক্ররাষ্ট্রে যোগদান করেন। ১৯৯ সালের ২৬শে 
নভেম্বর গণ-পরিবদের শাসনতন্ত্-প্রণয়ন কাধ সমাপ্ত হইয়া এদিন উত্তা 
চড়ান্তরূপে গৃহীত হয় । গণ-পরিষদে রচিত শাসন-তত্ত্র অবায়ী ১৯৫৭ 
সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতে মঙ্গান্‌ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 
হইয়াছে এবং ভারত ন্বেচ্ছায় উপনিবেশ-গো্ঠীর মধ্যে থাকিলেও 
ইংলগ্ডের রাজার প্রতি তাহার সর্ধববিধ আচ্গগত্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। 

আমাদের শ্বাধীনতা-লাভের ইহাই ইতিহাস । যাহাদের বিপুল 
স্বার্থত্যাগ এবং আত্মবিসর্জনের উপর এই ম্বাধীনতাব প্রতিষ্টা তাহার! 
চিরদিন পূজিত হউন । 





গুঝ্দাস চট্টোপাধ্যায় এও সম্ের পক্ষে 
নৃদ্কর'ও প্রকাশক__জ্রীগোবিন্দপদ উট্টাচাধ্য, ভারতবধ ত্রিষ্টিং ওয়াকল, 
২,৩1১1১, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কফলিকাতা-__৬ 


